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পশ্চিমবংগ নাট্য আকাদেমি 





নাট্য 
আকাদেমি 
পত্রিকা 


N XUL NAUES ہوک‎ 


সংখ্যা 300 5 


তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার 








প্রকাশকাল 
২৬ জুন ২০০১ 
সম্পাদক্ষ 
নৃপেন্দ্র সাহা 
সম্পাদকমণ্ডলী 
কুমার রায় নৃপেন্দ্র সাহা অশোক মুখোপাধ্যায় রখীন চক্রবর্তী চন্দন সেন 
দৰ্শন চৌধুরী প্রভাতকুমার দাস বিষ্ণু বসু পীযূষ সরকার 
0 
রাজা ভট্টাচার্য 


মানুয়েল ফেদেস মন্তেসিনোস 
তরুণ ঘটক 
বিশ্ব রায় 


প্রকাশক 
সদস্য সচিব 
PIB 7&2 ১/১ আচাৰ্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড 
কলকাতা-৭০০ ০২০ 


3 
বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড 
১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি FP 
কলকাতা-৭০০ ০২০ 


দাম 
vo টাকা 








কবিতা 
লোরকার চারটি কবিতা অনুবাদ : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য/সাত 


প্ৰবন্ধ আলোচনা 
ফেদেরিকো গাৰ্সিয়া লোরকা : জীবনপঞ্চজি নৃপেন্দ্ৰ সাহা/৯ 

ফেদেরিকো গাৰ্সিয়া লোরকা : জীবন কথা নীলকগ্গ সেনগুপ্ত।/১১ 
ফেদেরিকো গার্সিযা লোরকাকে খুন করেছিল ফ্যাসিস্তরা তনুণ ঘটক/ ১৪ 

গার্সিয়া লোরকা : লোরকার থিয়েটার ইহন্দ্রনাথ বন্দ্োপাধায়/ ہد‎ 

জুলিয়েট না জুডিথ : লোরকার নাটকে ইতিহাসের দ্বৈতমুখ cpm চক্রবর্তী/৩২ 
একজন কবি. একজন শিল্পী রথীন চক্রবরতী/৪২ 
নিহত লোরকার স্রতিকথায় আলাবেতি ও বুনুয়েল চন্দন সেন/৫১ 


নাটক 
ডন পেরলিম্পলিন ও বেলিসার কানন প্রেম অনুবাদ : উৎপল ঝা/৫৫ 
কুমারী রোসিতা আর কুসুমের কথা অনুবাদ : মুকুল গুহ/ ৭৩ 


বিদায় অনুবাদ : মুকুল গৃহ / ১০৫ 


2 " 
শতবৰ্ষ স্মরণে নাট্যকার TIN রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) সন্ধা দে/১০৮ 
শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি : নাটককার বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯) বিষ্ণু বসু/১১২ 
শতবর্ষে অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী (১৮৯৯-১৯৬১) অমিত মেত্র/১২০ 
শতবর্ষে অভিনেতা সন্তোষ সিংহ (১৮৯৯-১৯৮২) প্রভাতকুমার দাস/১২৮ 
শতবর্ষ স্মরণ : অভিনেতা ছবি বিশ্বাস (১৯০০-১৯৬২) কুমার রায়/১৩২ 


স্মরণ 


দেবনারায়ণ গুপ্ত অজিতকুমার ঘোষ/ সজ্ঞল রায় চৌধুরী সুদীপ সরকার/ কৃষ্ণ ope 
জগন্নাথ ঘোষ/ সলিল সেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রেমাংশু বসু গণেশ মুখোপাধ্যায় 
aA তৌমিক দিলীপকুমার মিত্র/ অমর গঙ্গোপাধ্যায় চন্দন সেন/ অসিত মুখোপাধ্যায় 
বিষ্ণু বসু/ শিবদাস মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার দাস/ পরেশ সুর রঞ্জন গঞ্চোগোপাধ্যায়/ 
وو‎ বসু নৃপেন্দ্র সাহা/১৩৭-১৭০ 


নাট্য আকাদেমি প্রাতিবেদন 
শিবপ্রসাদ বিশ্বাস শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সুশীলকুমার রায় বেদাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
সৌমোন্দু ঘোষ/১৭১ 


চিঠিপত্র 
রমেন লাহিড়ী ভোলা দত্ত অজিতকুমার ঘোষ দীপায়ন ভট্টাচার্য/ ১৭৯ 





নাট্য আকাদেমি পত্রিকার ৮ম সংখ্যা ফেদেরিকো গাৰ্সিয়া লোরকার অবদান স্মরণ করে শ্রদ্ধার 
উপাচার হিসেবে প্রকাশ করা হল। এ সংখ্যা প্রকাশে লোরকা অনুরাগী লেখক লেখিকাদের 
সাহায্য যেমন পাওয়া গেছে, তেমনই স্পেনীয় ভাষাবিদ্‌ নাট্যশিল্পী শ্রী তরুণ ঘটকের সক্রিয় 
গার্সিয়ার বদানাতায় উক্ত সংগ্রহশালায় রক্ষিত লোরকার ব্যক্তিগত জীবন ও নাট্যাভিনায়ের 
একাধিক ছবি ছাপার জন্য পেয়েছি। সেই সঙ্গে পেয়েছি লোরকা সংক্রান্ত লেখা ও আঁকা 
ছবি ছাপার অনুমতি । উক্ত ফাউন্ডেশন সচিব মস্তেসিনোস লোরকা ও A তরুণ ঘটককে এ 
জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। 


লোরকা শতবর্ষ স্মরণ ছাড়া আমাদের এ বাংলার পাঁচজন বড়ো মাপের নাটককার ও 
সাহিত্যিক মন্মথ রায়, বনফুল, অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী, সন্তোষ সিংহ এবং ছবি বিশ্বাসের 
জন্মশতবর্ষ উপলক্ষেও সম্রদ্ধ মূল্যায়ন প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মিত প্রসর্গাদি | আশা 
করি, আগের সংখ্যাগুলির মতো এ সংখ্যাও সকলের ভালো লাগবে। 


শিৰপ্ৰসাদ বিশ্বাস 
সদস্য-সচিব ও 


7 





ধৰ্মীয় অন্ধতা কিংবা ফ্যাসিস্ত রাজনৈতিক আক্ৰমণ বারবার wem করতে চেয়েছে দার্শনিক 
সত্যানুসন্ধান কিংবা কবিকণ্ঠ বা নাট্যকারের দৃশ্যকাব্যকে, কিন্তু পারেনি সোক্রাতেস, 
জিওরদানো বুনো, গ্যালিলিও কিংবা ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা, পাবলো নেরুদা, 
ংবা আমাদের সোমেন চন্দ সফদর হাশমির কণ্ঠরোধ বা দৃশ্যায়নকে ہی‎ করতে। 


বিংশ শতাব্দী মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথে মুক্তির শতাব্দী হয়ে উঠলেও শিল্পী 
কবি গায়ক নাট্যকারের জীবন ছিনিয়ে নিতে দ্বিধা করেনি একবারও ; তবু এইসব শহিদ 
দার্শনিক কবি কথাকার নাট্যকারেরাই অমর হয়ে রয়েছেন সভ্যতার অন্তরে, ফ্যাসিস্ত 
ঘাতকরা নয়। 


এই উপলব্ধিতে অনুপ্রেরিত হওয়ার জন্যই নাট্য আকাদেমি পত্রিকার ফেদেরিকো 
গার্সিয়া লোরকা সংখ্যা। বিগত শতাব্দী পার হয়ে নতুন একুশ শতকের সূচনা বর্ষেও 
হতে। লোরকার বিদায়” কবিতা অনুসরণ করে আমরা তাই জানাতে চাই বারান্দা বা 
অলিন্দটা আমরা খুলে রেখেছি। 
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লোরকার চারটি কবিতা 
অনুবাদ : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 
অলৌকিক প্রেম 
সুবাস তোমার 
কেউই জানে না, তোমার মুখেই ডানা ঝাপটায় 
গান গাওয়া ভালোবাসার পাখি | ! 
চন্দ্ৰালোকিত তোমার কপালে 
চার রাত্রি ধরে আলিঙ্গনে বাঁধা 
তোমার কোমর, শত্রু তুষারের | 


মাঝে ভোমার চাহনি 
اا‎ h Si 
তোমায় দেব হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে 


‘সর্বক্ষণ’ “সর্বক্ষণ*যন্ত্রণার বাগিচা আমার 
প্রবাহিত তোমার রক্ত অনন্ত কাল 
তোমার নিৰ্বাপিত ঠোটে, অপেক্ষমান মৃত্যু আমার। 


গোলাপ 


অনুবাদক কবি, নাটককার ও বামপন্থী রাজনীতিক বুদ্ধিজীবী । বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী | 
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চে এ EINEN প্রায় বন্ধুদের 34ھ‎ বাদিক CST আদলফহ্যে সালাজার, আলু ফেল দা হইয়া, আগলে 
রাবিল্মাস, এবং সৃহারমানো ফ্রান্সিসকো 
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১৯৩৫ : TF বাফেল রোদবিগুয়েজ রাপুয়েন-এর সঙ্গে 


৮ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৮ 


শল লাটা بس جع‎ FEI WENT ¥ 300) 


১৮৯৮ 


৯৯০২-৩ 


2909 
১৯১৪ 
১৯১৫ 


১৯১৭ 


১৯১৮ 


১৯১৯ 


১৯২০ 


১৯২৯ 
১৯২২ 


১৯২৩ 


১৯২৪ 


১৯২৫ 


১৯২৬ 


১৯২৭ 


ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা : জীবনপঞ্জি 


জন্ম ৫ জুন, গ্রানাদার কাছে ফোয়েন্ডে ভাকুয়েরস স্থানে। পিতা ধনাঢ্য কৃষক ফেদেরিকো গাৰ্সিয়া 
রোদরিগেস, মাতা OOTY লোরকা রোমেরো । পিতামাতার চার সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পূত্ৰ। দু মাস 
বয়সেই এমন অসুস্থ হয় শিশু লোৱকা যে চার বছর বয়সের আগে তাকে বিদ্যালয়ে পাঠানো যায়নি। 
ফোয়েন্ডে ভাকুয়েরস ছেড়ে পুরো পরিবার কাছেরই এক শহর ভাদেরুবিয়ে-তে স্থানাস্তরিত zi 
লোরকাও বিদ্যালয়ে ভর্তি ۱ 

পুরো পরিবার এবার গ্রানাদায় চলে আসে। লোরকা সেক্রেড হার্ট কলেজে ভর্তি হন। 

লোরকা এ বছর প্রানাদা বিশ্ববিদালয়ের কলা ও আইন বিভাগে পড়াশোনা শুরু করেন। 
সংগীতচর্চা শুরু হয় পিয়ানো ও গিটার দিয়ে। সঞ্গো চলে আবৃত্তির অনুষ্ঠান! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রাজনৈতিক আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক ফের্নান্দো দে লো REA সঞ্গো বন্ধুত্ব । গ্রানাদার কাফে 
আলামেদা-র সাহিতাচর্চার আসরে যাতায়াত শুরু। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধ্যাপক মার্ভিন দোমিনগুগেজ বেরোয়েতার ব্যবস্থাপনায় শরৎ ও 
3:717 শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ সুত্রে আন্দালুসিয়া ও কাস্তিলের বিভিন্ন এলাকা ও শহর ভ্রমণ করেন। 
প্রানাদার মানুয়েল দে ফাইয়ার সঞঙ্চে বন্ধুত্ব লোরকাকে সংগীতচর্চার গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে। 


বিগত বছর ভ্রমণের প্রেরণায় লোরকার প্রথম গদা রচনার বই TIM এন্ড লান্ডক্কেপ' 
প্রকাশ পায়। 


গ্রানাদা ত্যাগ করে মাদ্রিদ গমন এবং দীর্ঘ এক দশক মাদ্রিদের শিক্ষার্থী আবাসন ব্রেসিদেন্সিয়াতে 
অবস্থান এই সময়েই আভাগার্দ শিল্প আন্দোলনের দুই প্রবক্তা লুই বুনুয়েল এবং সালভাদর দালির 
সঞ্চে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন। প্রথম নাটক রচনা ‘দ্য বাটার প্রাইজ ইভিল স্পেল '। 


এম্লাডা মঞ্চে ২২ মার্চ ‘দ্য বাটাবফ্লাইস্‌ ইভিল স্পেল 'প্রথম অভিনীত হয় এবং চার রজনী‏ :تح 
অভিনয়ের পর প্রদর্শন বন্ধ করতে হয়।‏ 


‘বুক অব পোয়েমস" নামে লোরকার প্রথম কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়। 


এ বছর রেসিদেন্সিয়াতে নতুন ছাত্র সালভাদর দালি এসে ভর্তি হন এবং ত্বরিতে দালির বৌদ্ধিক 
Segen ও সৃজনমুখী উৎসাহে লোরকা আকৃষ্ট হয়ে পরস্পর গভীর TTY আবদ্ধ হন। সঙ্গে 
অন্য বন্ধুদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। তোর মধ্যে উল্লেখ্য বন্ধুরা হলেন কবি এমিলিও প্রাদোস, 
সংগীতশিল্পী আর্নেস্ডো হালফৃতরি এবং গুস্তাভো TIR, লেখক জো বাগমিন এবং রাফায়েল 
ETE নদাল।) এ বছরেই প্রানাদা কনজ্ঞারভেটারিতে কান্তে হোন্দো বিষয়ে বজুতা দান। 
মানুয়েল দ্য ফাইয়া-র সহযোগিতায় 8ء‎ “- - - 27 
আয়োজন করেন। 


quM VU ওটি -‏ وہ ৰাতে লিখ নাটো‏ ود کہہے کسی کک 
প্রযোজনা করেন।‏ "برع গাল হু ওয়াটারস্‌ দ্য বেসিল‏ ٭ পুতুল নাটক‏ 

মাদ্রিদের রেসিদেলিয়াতে থাকাকালেই এ বছরে কবি রাফায়েল আলবেতির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ; 
প্রকাশিতব্য কাব্যসংপ্রহ 'জিপসি ব্যালাডস' এবং “মারিয়ালা পিনেদা’ নাটক রচনায় ব্যস্ততা | 
সালভাদর দালি-র বাড়ি উত্তর পূর্ব স্পেনে ভ্রমণ ; দালির বোন আনা মারিয়া-র সঞ্গে বন্ধুত্ব এখানে 
অবস্থান কালেই “মারিয়ানা পিনেদা’ পাঠ। 

“দন লুই দ্য গঞ্চোরা-য় কাবিতা-প্রাতিমা "বিষয়ে ۳٣ج‎ বক্তৃতা দান; ‘দ্য সু মেকারস প্রাডিজিয়াস 
ওয়াইফ" নাটকের প্রাথমিক পাঠ 3۱ 

সাহিত্যপত্ৰ 'ককরেল এর প্রথম সংখ্যা সম্পাদনা : লোরকার দ্বিতীয় কাব্যগ্ৰন্থ ‘সঙস' প্রকাশ ; 
বার্সিলোনার টিয়েট্রো গোয়া মঞ্চে ২৪ জুন 'মারিয়ানা-পিনেদা 'র প্রথম অভিনয়ে প্রশংসাপ্রাপ্তি ; 
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নাটা---৩ 


১৯২৮ 


১৯২৯ 


১৯৩০ 


25905 


১৯৩২ 


১৯৩৩ 


১৯৩৪ 


১৯৩৫ 
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মাদ্রিদের টিয়েট্ৰো ফন্টালবা মঞ্চে ১২ অক্টোবর। 

‘জিপসি ব্যালাডস'-এর প্রকাশ. লোরকার জনপ্ৰিয়তম কাব্যরূপে পরিচিত হয়ে ওঠে : গ্রানাদায় 
ہہ ہے۔‎ ইন্দপিরেশন ও ইভেশন ইন یی‎ "এবং 'স্কেচ অব ٭‎ ۴ 
ও মিরো-র ছবির প্রদর্শন ; রেসিডেন্টবাসী শিক্ষার্থী সমীপে বক্তৃতা, 'লুলাবাইক্ৰ “দ্য লাভ অব দন 
পেরলিমপ্রিন' নাটক রচনা সমাধা, কিন্তু একধরনের হতাশা ধীরে ধীরে লোরকাকে গ্রাস করে: 
ভাস্কর এমিলিও আলাদ্ৰেন-এর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। 

আলদ্রেন-এর সঞ্গে সম্পর্কের অবসান ; জুন মাসে আমেরিকা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন 
প্রায় ন মাসের জন্য ৷ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। 

‘দ্য সু মেকারস প্রেভিজিয়াস ওয়াইফ" রচনার কাজ চলে ; কাজ চলে “পোয়েট ইন লিউ ইয়ৰ্ক” 
কাবাগ্রস্থ রচনার ; কিউবা ভ্রমণে যান বসস্তকালে, ‘দ্য পাবলিক” ও ‘হোয়েন ফাইভ ইয়ারস পাস’ 
কাজ চলে; শরতকালে স্পেনে প্রত্যাবর্তন ; ২৪ ডিসেম্বর মাদ্রিদ শহরের টিয়েট্রো এসপানল-এ 
“দ্য সুমেকারস প্রোডিজিয়াস ওয়াইফ -এর প্রথম প্ৰদৰ্শন। 

‘পোয়েম অব ডিপসত ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ; স্পেনে নতুন প্রজ্ঞাতান্ত্রিক সরকারের প্রবর্তনে 
ভ্রাম্যমাণ নাটাগোস্ঠী লা বারাকা-র পরিচালনার দায়িত্ব প্ৰহণ। 

লা বারাকা-র সঙ্গো পরিভ্রমণ ; বার্সিলোনায় “পোয়েট ইন নিউইয়র্ক ' পাঠ। 

ho ওয়েডিং রচনার পর লোরকার পরিচালনায় মাদ্রিদ শহরের ট্রিয়েট্রো বিয়ট্রিশ- এ ৮ মার্চ প্রথম 
অভিনীত হয় বিপুল সাফল্যের সঙ্গে । ট্রিয়েট্রো এসপানল-এ ৫ এপ্রিল ‘দ্য লাভ অব দন 
পেরলিম্প্রিন' এর মহরত হয় । ফাইয়া-র সঙ্গে একত্রে রেসিডেন্ট-এর শিক্ষার্থীদের জন্য eme দ্য 
ম্যাজ্িসিয়ান' প্ৰযোজিত হয় মে মাসে। 

ইয়ারযা" রচনার পাশাপাশি লা বারাকা-র পরিচালনা চলে সমানতালে । সেপ্টেম্বর মাসে 
ওয়েডিং" ও ‘দ্য সুমেকারস্‌ প্রোডিজিয়াস ওয়াইফ মঞ্চস্থ করে সাড়া ফেলেন। 

আবার মাচ আসে বুরেলোস এর়ারসে ফিরে যান লোগে দা তেগা-র দা زی‎ লেডি" qom 
করে মঞ্চস্থ করার লক্ষ্যে; এখনও স্পেনে লা বারাকা-র পরিচালক লোরকা ; 'ল্যামেন্ট ফর 
ইগনাশিও স্যানচেস মেজিরাস' রচনা চলে; নিলো وس‎ বিপুল مب‎ 
সমালোচকের অভিনন্দনের মধ্যে ইয়ারমা 3 মহরত হয়। 

১৮ মাৰ্চ Cm] সুমেকারস প্রোডিজিয়াস ওয়াইফ جو‎ বর্ধিত রুপ মাদ্রিদে শহরের ড্রিয়েট্রো 
কলিসিয়াম-এ প্রযোজিত হয়; ‘দ্য রিটাবিল্লো অব দন ক্রিস্টোবল' লোরকা পরিচালনা করেন; 
বার্সিলোনা শহরে ১৭ সেপ্টেম্বর ইয়ারমা’ অভিনীত হয় এবং ১৩ ডিসেম্বর ট্রিয়েট্রো প্রিন্সিপাল 
প্যালেস মঞ্চে সাফলোর সঙ্গে প্রথম মঞ্চস্থ হয় ‘দল্যা রসিতা দা স্পিনস্টার | 

ফাস্ট সঙ্স "কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ পায় ; মেক্সিকো শহরে নাট্যপরিচালনার আহান প্রত্যাখ্যান করেন; 
‘দ্য হাউস অব বানার্ডা আলবা" নাটক রচনা শেষ হয় ১৯ জুন আর ২৪ জুন বন্ধুদের সামনে পাঠ 
করেন; দ্য থিয়েটার ক্লাব আনফিনটোরা 'হোয়েন ফাইভ ইয়ারস পাস "এর মহড়া চলে; 


১৬ জুলাই লোরকা মাদ্রিদ ত্যাগ করে গ্রানাদার দিকে যান ; ফ্র্যাঞ্কোর নেতৃত্বে স্পেনে সামরিক 
অভ্যুত্থান ঘটে ১৮ জুলাই। 

২০ জ্বলাই প্ৰানাদার পতন ঘটে; হি A 2 
CRI 

১৬ আগস্ট এখানেই প্রেপ্তার হন এবং সরকারি পৌরভবনে অন্তরীণ থাকতে বাধ্য হন। 

১৯ আগস্ট খুব ভোরে তাকে এই বাড়ি থেকে তাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ভিসনার 
গ্রামের একান্তে মাথায় গুলি করে তাকে হত্যা করা হয় আ্যাসাপ্ট গার্ড ও প্যারা মিলিটারি ব্র্যাক 
স্কোয়াড দ্বারা। 


নৃপেন্দ্ৰ সাহা 
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TDI wer FFT সখা ২০০১‏ 3 بب 


ফেদেরিকো গাৰ্সিয়া লোরকা : জীবনকথা 
নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত 


ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা ১৮৯৮-এর ৫ জুন, স্পেনের গ্রানাদা থেকে পনেরো মাইল দূরে এক আন্দালুসিয় 
গ্রাম, ফোয়েস্তেভাকেরোস-এ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই নাট্যসংক্রান্ত ব্যাপারে লোরকার উৎসাহ লক্ষ 
করা যায়। ডলোরেস নামে বাড়ির এক চাকরের কাছ থেকে লোরকা চাষি সম্প্রদায়ের এবং গ্রানাদা অঞ্চলের 
জিপ্সিদের লোকগাথার বিষয়ে জীবনে প্রথম উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করেন। পরবর্তীকালে নিজের কবিতা 
ও নাট্যসমূহে যে ট্ট্যাডিশনাল ব্যালাড তিনি ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কেও উৎসাহ 3 বয়সেই তার মধ্যে 
সঞ্চারিত হয়ে যায়। বাল্যকালে বাড়ির চাকরদের এবং ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের কাছে লোরকা পাপেট 
থিয়েটার পরিবেশন করতেন। মজার ব্যাপার হল ওই বয়সেই যেভাবে পুতুলগুলোকে এবং কার্ডবোর্ডের 
দৃশ্যরুপকে লোরকা নির্দেশাদি দিতেন তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল-__এ বালক পরিণত বয়সে 
একজন নাট্যকার-পরিচালক না হয়ে যায় না। 

লোরকার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয় ১৯০৯ সালে। যখন তার পরিবার ফোয়েন্ডেভাকারোস 
থেকে গ্রানাদায় স্থানাস্তরিত হয় । কারণ এই সময়েই প্রানাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য তার RYE চলে 
88৮ প্রানাদা হয়ে in লোরকার অন্যতম শ্ষ্ঠ টি | গ্ৰানাদার তলি 


যে বন্ধুত্ব পরবর্তীকালে লোরকার শিল্পীজীবনকে সৃষ্টিশীলতায় চমৎকার প্রভাবিত করে তুলেছিল। লোরকার 
মতো ফাইয়াও স্প্যানিশ লোকসংগীতে সবিশেষ উৎসাহী । স্প্যানিশ লোকসংগীত নিয়ে দুজনের গবেষণা এবং 
অনুসন্ধান, লোরকার রচনাসমূহকে খুবই প্রভাবিত করেছিল এ কথা বলাবাহুল্য। 

সে সময় গ্রানাদা বহু বিশিষ্ট এবং কৃতি মানুষের মিলনস্থল ছিল। মহান মানবতাবাদী অধ্যাপক ফের্নান্দো 
দে লস্‌ Rex, গ্রানাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্তিন দোমিন্গুয়েজ বেরোয়েতা, যিনি ছিলেন শিল্পকলার তত্মবিষয়ক 
অধ্যাপক, তিনিই প্রথম লোরকাকে তার প্রথম বই লেখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯১৮ সালে লোরকার 


সাহিতাসমালোচক হোসে ফেব্নান্দেজ মন্তেসিনস্‌ মন্তেসিনস, সাংবাদিক হোসে মোরা গুরারনিদো এবং ফাইয়া। কাফে 
আলমেদায় সে সময় নিয়মিত আভ্ডাধারী ছিলেন ওয়ান্দা ল্যান্ডোস্কা, আর্থার রুবেনস্টাইন, এইচ জি ওয়েল্‌স্‌, 


মুর, জি গা 
কবিতায়। 

১৯১৯-এ লোরকা শ্রানাদা থেকে মাদ্রিদে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। সেখানে রেসিদেন্সিয়া দে 
এসস্টুদিয়ানতেস্-এ দশবছর তাকে কাটাতে হয়, এবং এই দশটা বছর তার শিল্প-জীবনের দৃক্নিশানা হয়ে 
ওঠে। ১৯১০-এ এই রেসিদেন্সিয়ার পত্তনের পর থেকেই তা আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে আলোকিত হতে থাকে। 
এই রেসিদেন্সিয়ার বসবাসকারী যশস্বী বিদেশিদের মধ্যে তখন ছিলেন ফ্রার্সৌয়া মারিরাক, এইচ. জি. ওয়েল্স্‌, 
জি. কে. ভিটা রিকি তির ای ووی و‎ উরি প্রেগোরিও 


লেখক বাংলার বিশিষ্ট অভিনেতা নির্দেশক নাটককার ৷ থিয়েটার কমিউনের প্রতিষ্ঠাতা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির প্রোপ্রাম 
কোজভিলেটর। 
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اہم হয়েই‏ ہے জিলি‏ ا ا লক‏ 

১৯১৯-১৯২৯ পর্যন্ত লোরকার কাবাকবিতা-নাটারচনা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভাষণসমূহ একের পর 
এক প্রকাশ পেতে থাকে । ১৯২০-র ২২ মার্চ তার প্রথম নাটক “দি বাটারয়াই জ ইীভিল স্পেল’ মাদ্ৰিদে 
প্রথম অভিনীত হয়। ১৯২১-এ তার কবিতার প্রথম ভলিয়ুম বুক অব পোয়েমস' প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় 
ভলিয়ুম ‘সঙ “এর আত্মপ্রকাশ ১৯২৪-এ। ১৯২৫-এর মধ্যে মারিয়েনা পিনেদা” শেষ করেন লোরকা। 

এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায় তার কবিতা এবং বিবিধ রচনাসমুহ নিয়মিতরুপেই ছাপা 
হয়ে পাঠকদের কাছে পৌঁছতে থাকে । ১৯২৬ ‘The Shoe-maker's Prodigious Wife’ লিখতে শুরু 
করেন লোরকা। ১৯২৮-এ লেখা শেষ হয় 5 লাভ অব দন পেরলিম্পলিন' এবং এ একই বছরে জনপ্রিয়তার 
শীর্ষে পৌঁছনো কাবাগ্রন্থ জিপসি ব্যালাডস" (Gipsy Ballads) প্রকাশ পায়। 

খ্যাতির শিখরে পৌঁছতে থাকেন লোরকা কিন্তু বিস্ময়রকরভাবেই তার মনমরা এবং বিষম্রভাব কারুরই 
দৃষ্টি এড়ায় না। বিষপ্রতার কারণ হয়তো শিল্পসৃষ্টির যে মানের জন্য আজ তিনি নন্দিত হচ্ছেন, ভবিষ্যতে 
সেই মান তার রচনায় সেইভাবে বজায় নাও থাকতে পারে, এই ভাবনাও হয়তো বিষপ্রতার কারণ হতে 
পারে। কোনো প্রেমসম্পর্কিত কারণ কিংবা নিজের সমকামিতায় সচেতনার জন্যই হোক, যে কারণের জন্যই 
হোক, বিষাদপ্রস্ত লোরকা স্পেনদেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে মনস্থ করলেন এবং ১৯২৯-এ তার বন্ধু এবং 
পূর্বতন শিক্ষক ফের্নান্দো দে جج‎ রিওস-এর cos নিউইয়র্কে গিয়ে পৌঁছান। 

নতুন দেশ। নতুন পরিবেশ। ইংরাজি শিখতে শুরু করেও শেষ পৰ্যন্ত তা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। নয় 
মাস নিউইয়র্কে থাকার পর কার্যত ১৯৩০-এর বসন্তে লোরকা নিউইয়ৰ্ক পরিত্যাগ করেন। লোরকার শিল্পগত 
ক্রমোল্নতিতে প্রবাসের নিউইয়র্ক এক জবরদস্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ইস্পাত এবং কংক্রিটের 
জঙ্গলের সঙ্গে গ্রানাদার শাস্তপসমাহিত সৌন্দর্যের যে বৈপরীত্যের অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল, অত্যাচারিত 
সংখ্যালঘু নিগ্রোদের দুঃসহ অবস্থার যে সাক্ষী তাকে হতে হয়েছিল, যে জগতের ভয়াবহ স্পেকট্যাকল শিকড়হীন 
বৈতবের জৌলুস নিয়ে মুখব্যাদান করে তার সামনে হাজির হয়েছিল-_ এ সমস্ত কিছুই লোরকার মনোজগতে 
এক সুদূরপ্রসারী অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করে। আর এ সবেরই ফলশ্ৰুতি তার অসামান্য উচ্চাকাষ্ক্ষী কাব্যগ্ৰন্থ 
'পোয়েট ইন নিউইয়ৰ্ক’ এবং এই একই অভিজ্ঞতার নির্যাস (যদিও একই বছরে নয়) দুটি নাটক। দু'টি 
সুররিয়ালিস্টিক নাটক। ‘দ্য পাবলিক’ এবং 'হোয়েন ফাইভ ইয়ারস হ্যাভ পাস্ড» সালভাদোর দালি এবং 
লুই বুনুয়েল সুররিয়ালিজম-এর যে বীজ বপন করেছিলেন লোরকার মনোজগতে, মার্কিনদেশে প্রবাসকালে 
ওয়াল্ট হুইটম্যানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তা পুনরায় জাগরুক হয়, একথা অবশ্যই বলা যেতে AA | 

১৯৩০-এর হাভানা সফর লোরকার কাছে প্রাণপ্রাচূর্যে ভরপুর হয়ে ওঠে। হিস্পাহানি জগৎ, তার পরিবেশ, 
মানুষজন লোরকাকে আপ্লুত করে। তার ভাবণসমুহ উষ্ণতা ও উচ্ছ্বাসে আদৃত হয় এবং এ বছরের শেষেই 
যখন তিনি স্পেনে ফিরে আসেন তখন দেশের অবস্থাও বদলে গেছে। প্রিমো দে রিভেরা-ব্র একনায়কত্বের 
‘দিন CFI ১৯৩১-এর প্রজাতান্ত্রিক সরকার দেশে এক উদার গণতান্ত্রিক পরিমগুল তৈরি করে। শিল্পকলা- 
সাহিত্যের চমৎকার বিকাশ ঘটতে থাকে এই খোলামেলা মুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশে 
করেন। কোম্পানির নাম লা বারাকা। এখানে مس‎ ধুপদী নাটকের যে অভিনয়গুলি ঘুরে ঘুরে 
দেশের বিভিন্ন জায়গায় হত, সেই অভিনয়ে লোরকা মঞ্চসজ্জা, সংলাপ, মুভমেন্ট, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং 
আলোকসম্পাত অর্থাৎ নাট্যের সামগ্রিক প্রযোজনায় এক বিশিষ্ট শৈলীর উদ্ভাবন করেন। এই উদ্তাবনই পুরানো 
খুপদী নাটকগুলোতে নতুন জীবন এবং তাৎপর্য এবং আধুনিক দর্শকের কাছে সমকালীন প্রাসম্পিকতা 
সৃষ্টি করত। ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে মাদ্রিদে ‘The Shoemaker's Prodisians Wife’ প্রথম অভিনীত FAJ 
১৯৩৩-এ The Shoemaker's... সংশোধিত হয়ে আবার অভিনীত হয়। এ একই বছরে ‘দ্য লাভ অফ 
দন পেরলিম্পালিন' এবং 'ব্রাডওয়োডিং-এর প্রথম অভিনয় ঘটে, ইয়ারমা' ১৯৩৪ এবং ne] রোসিতা দ্য 
স্পিনস্টার' ১৯৩৫-এ। স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা এবং অন্যত্র বহুল পরিমাণে লোরকার নাটক 
অভিনীত হতে থাকে। লোরকা তার সময়ে সবচাইতে জনপ্রিয় এবং বহুলঅভিনীত নাট্যকার হয়ে ওঠেন। 
১৯৩৫-এ আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস্-এয়ারসে নিজের নাটকের অভিনয় দেখতে যান লোরকা। তার ভাষণ, 
সংবর্ধনা, আপ্যায়নে সবদিক দিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে তার এই যাওয়া। 
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জুলাই ১৯৩৬ ۱ সমগ্ৰ স্পেন আন্দোলিত হয়ে ওঠে। বিগত কয়েক বছরে রাজনৈতিক অস্থিরতা চূড়ান্তে 
পৌঁছায় যখন জেনারেল ফ্রাংকোর নেতৃত্বাধীন স্পানিশ-মরকোস্থিত সেনাবাহিনী প্রজাতাস্ত্রিক সরকারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মূল স্পেনিয় ভূখণ্ড আক্রমণ করে বসে। সে সময় লোরকা ছিলেন গ্রানাদায়। 
আর এই গ্রানাদায়ই অত্যন্ত দ্রুততার সঞ্গো জারি করা হল সর্বাত্মক সামরিক শাসন। 

'ব্যাক সক্কোয়াড'-এর খুনেবাহিনী গ্রানাদা এবং তার আশপাশের জারগাগুলোতে সামরিক আদেশের 
বলে বলীয়ান হয়ে আতষ্কের আর IO রাজত্ব কায়েম করে । রাজনীতিগতভাবে বিরোধীদের এবং নিরপরাধ 
মানুষজনকে নির্বিচারে তারা হত্যা করতে লাগে। সকলের আগে খুন করা হয় লোরকার খুব নিকট আত্মীয়, 
প্রানাদার মেয়রকে । লোরকাকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়। রিপাবলিকান সমর্থিত লা বারাকা থিয়েটারের 
সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং অভিনেত্রী মার্গারিতা সিরগু এবং অন্যান্য রিপাবলিকান সমর্থকদের সঙ্গে 
তার বন্ধুত্বের জন্য লোরকা বিশেষভাবে চিহ্নিত হন। সমকামিতার জন্য এবং লেখক হিসেবে লোরকার বিপুল 
থাকাতেন। ১৬ অগাস্ট তাদের সেই আতঙ্ক সত্যি হয়ে দেখা দিল। লোরকাকে তার সহকবি লুইসু রোসালেসের 
বাড়ি থেকে, (যেখানে তিনি লুকিয়ে ছিলেন) গ্রেপ্তার করা হয়। কিছু সময় আটক রাখার পর হয় ১৮ আগস্ট 
শেষ রাতে কিংবা ১৯ আগস্ট ভোররাত্রে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। 
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তরুণ ঘটক 


ইয়ান গিবসন রচিত গবেষণামূলক গ্ৰন্থ ‘Assassination of Federico Garcia Lorca’ নিশ্চিতভাবে প্ৰমাণ করে 
সে হেনেরালিসিমো ফ্রানসিস্কো ফ্ৰাঞ্কোর গোয়ার্দিয়া সিভিল (সিভিল গাৰ্ড) সুপরিকল্পিতভাবে স্পেনের 
তৎকালীন বিশিষ্ট কবি ও নাট্যকার উত্তরকালে মহান ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকাকে তার প্ৰিয় শহর গ্রানাদার 
একটু দূরে ভিস্নার নামক গ্রামে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল্‌, অথচ আশ্চৰ্য লাগে ১৯৯৮ সালে জন্মশতবর্ধে প্রকাশিত 
স্প্যানিশ পত্রপত্রিকায় লোরকা নিয়ে যে দু-চারটি লেখা হাতে পাওয়া গেল কিংবা লোরকা ফাউন্ডেশন কর্তৃক 
প্রকাশিত ছোটো জীবনী-পুত্তিকায় এ ঘটনার তেমন স্পষ্ট উল্লেখ নেই উল্লেখ নেই হয়তো এই কারণে যে স্পেনের 
বুদ্ধিজীবীরা এ নৃশংসতম ঘটনা বলতে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করেন কিংবা পৃথিবীর নতুন প্ৰজন্মকে কলঙ্কজনক 
রা রা ভারতী রানে রই হী নানা নিত 
সংগঠনের ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ প্রয়াস আর বামপন্থীদের সাবধানবাণীর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিশের দশকের স্পেনের 
ইতিহাস স্মরণযোগ্য মনে করি। কারণ গার্সিয়া লোরকার হত্যা একটা প্রতীক হয়ে গেঁথে যায় আমাদের মনে। 

কিন্তু ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা কি রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন? একাধিকবার তিনি উল্লেখ 
করেছেন-_ না, আমি রাজনীতি করব না তবে সমস্ত ভালো কবিদের মতোই আমি farli বেচে থাকাই আমার 
কাছে সবচেয়ে বড়ো । আবার একসময় তিনি বলেছেন__আমার সত্তার মধ্যে নানা পরস্পর বিরোধী রাজনীতি 
কাজ করে। রাজনীতির মানুষ বলতে আমরা যা বুঝি তা কখনোই ছিলেন না লোরকা, তবে স্পেনের তৎকালীন 
ঘটনাবলির আবর্তে তাকে একটি মতাদর্শ গ্রহণ করতে হয়েছিল, তিনি সে সময়ে স্বেচ্ছায় পপুলার ফ্রন্টের একনিষ্ঠ 


সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। 

লোরকার সৃজনশীলতার জন্যে স্প্যানিশরা গর্বিত, তাকে এক শ্রেষ্ঠ সন্তান রুপে প্ৰহণ করতে কারও দ্বিধা 
নেই, যদিও তার রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে রক্ষণশীল সমাজে কিছু দ্বিধা সংশয় লক্ষ করা যায়। বিশেষত 
নয়া ফ্যাসিস্তরা তাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে fasse | যদিও এ কথা সৰ্বজনস্বীকৃত যে লোরকার মতো আর কোনো 
স্পেনিয় সাহিত্যিক আক্তর্জাতিক স্তরে এত যশস্বী হয়ে উঠতে পারেননি । স্পেনের সাধারণ মানুষ ও 
অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর গর্ব আছে লোরকার জন্য, তার মৃত্যুর জন্য আছে দুঃখবোধ, অনুশোচনা ৷ তার প্রমাণ 
১৯৯৮ সালের গোড়া থেকে শেষ অবধি স্পেনের সরকারি এবং বেসরকারি নানা সংস্থার তরফে শতবার্ষিকী 
অনুষ্ঠানে আলোচনা, প্ৰদৰ্শনী, নাট্যাভিনয়, পুস্তক প্রকাশনা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। লোরকার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য 
অর্পণে কার্পণ্য ছিল না কারও। থাকবেই বা কেন? ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা সে সমগ্ৰ স্পেনিয় জাতির 
কণ্ঠস্বর । প্রধ্যাত সমকালীন কবি দামাসো আলোনসোর ভাষায় “স্প্যালিশ সাহিত্য মাঝে মাঝে গভীর ও অকপট 
প্রকাশের তাগিদ বোধ করেছে। তাই চতুদশ শতকে সে পেয়েছে ইয়ান বুইস্কে, বোডশ শতকে লোপে দে 
ভেগাকে এবং বিংশ শতাব্দীতে লোরকাকে ৷’ وہس‎ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনিবার্য ফসল লোরকা,__ফেদেরিকো 
গার্সিয়া লোরকা- যাকে স্পেনের অনেক লেখক বলেন FGL 

গ্রানাদার শস্যশ্যামল বিস্তীৰ্ণ 'ভেগা' সমতলে দুটি নদী হেনিল আর ط3‎ কুবিইয়াস্-এর মিলনস্থলে যে গ্রামে 
ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার জন্ম তার নাম ফোয়েন্তেভাকেরোস্-___8061706৬5৪0001951 শুধু গ্রামের শান্ত নির্জন 
রুপ নয়, প্রামবাসী-_ চাবি, মুচি, কামার, জিপসি, ইহুদি, বাড়ির দাসদাসী সব মিলেমিশে শিশু লোরকার সংবেদনায় 
সঞ্চারিত করেছিল এক গভীর জীবনবোধ। তার বাবা ফেদেরিকো গার্সিয়া রোদরিগেস্‌ সম্পন্ন কৃষক, মা 1 
9ک‎ cui ۷9۷9 ؤٗ 9٤ؤ ھ1++‎ 8 ٤ 


আল EAM کو مہ‎ জপ وہ‎ বেলার ا کہ‎ TS 


অভিনেতা, নাটককার এবং স্প্যানিশ ভাষা ও সাহিত্য বিশেষজ্ঞ, দোভাষী হিসেবে স্পেন ঘুরে এসেছেন। 
১৪ ۱ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৮ 


আর ভাইবোন দাসদাসীদের অন্তুত পোশাকে সাজিয়ে অলীক নাটকের খেলায় মেতে উঠত । ‘আমার শৈশব বেশ 
দীর্ঘ আর এই প্রলন্বিত শৈশবের অফুরভ্ত আনন্দধারা আমার মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল ফুর্তি আর গভীর আশাবাদ '। 
(hc tenido una infancia may larga. y de esa infancia prolongada me ha quedado cesta alegria 
yd un optimismo inagotable.) | সম্পন্ন কৃষক সন্তান লোরকা দরদি আর সহানুভূতিশীল | গ্রামের চাষি মজুর 
আর সংখ্যালঘু যারা প্রায়শই নিগৃহীত হত তাদের প্রতি তার ছিল অগাধ ভালোবাসা । যা কিছু অবাঞ্ছিত ভার প্রতি 
একটা অনীহা ছিল লোরকার। বাবার নতুন কেনা বাগানবাড়ি ছিল। “আস্ফেরোসা" SION, ফোয়েস্তেভাকেরোস 
থেকে দূরে নয়, কিন্তু নামটি তার পছন্দ নয়, অর্থটি তার ভালো লাগেনি, আসফেরোসা'র অর্থ নোংরা বিরক্তিকর, 
তাই লোরকা তার নাম বদলে দিয়ে নামকরণ করল-_'ভেগা দেল সুখাইরা | এই নতুন গ্রামে বাড়ির সবাই একসঙ্গে 
স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর লোরকার মনে হল এ গ্রামের মানুষরা আতৎ্কগ্রস্ত, নিষ্প্রাণ কিন্তু তার জন্মস্থানের 
মানুষরা বড়ো সরল আর উচ্ছল। পরবর্তীকালে আমরা দেখি সুচির আশ্চর্য বউ’ নাটকে মুচির বউ সংস্কারসুক্ত, 
নিভীক, রংবেরংয়ের পোশাকে সর্বদাই উচ্ছল__সে ফোয়েন্তেভাকেরোস্‌ গ্রামের প্রতিচ্ছবি। আর শেষ নাটক 
‘বেয়নাদা আলবার বাড়ি 'র চরিত্রগুলো- মেয়েরা প্রাণহীন, জড়োসড়ো আর তাদের মা এক ভয়ানক 
দাস্তিক মহিলা__আস্‌ফেরোসা গ্রামের প্রতীক ৷ অবশ্যই এ নাটকদুটি আরও অনেক ব্যঞ্জনা বহন করে, তবে 
লোরকার ছেলেবেলার দেখা গ্রামীণ ছবি থেকেই চরিত্রের আদল এটা বেশ বোঝা যায়। এ কথা বলেন স্পেনের 
এক লোরকা-বিশেষজ্। 

লোরকার বিশেষ প্রিয় কথা '॥ie৮৮৭'__“তিয়েররা’ অর্থ মাটি, মাটির সৌদাগন্ধমাখাএস্পেনের গ্রামজীবন। 
প্রকৃতির এই খোলা পরিবেশে আমার সৃষ্টির রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, মাটিতেই আমার সৃজনশীলতার প্রথম 
অনুপ্রেরণা । তাই আমার জীবনে যা মিশে রয়েছে তাকে ARN বলবে--গ্রাম-কম্‌প্লেক্স/' লোরকার কাব্যে, 
সংগীতে ও নাটকে এই প্রাম-্রীতি অপ্রতিরোধ্য অনুষঙ্গ, অনুপ্রেরণা | 

ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা লোককবি, যাঁর লেখনীতে অনায়াসে প্রবাহিত হয়ে আসে নির্যাতিত জিপসির 
গান আর প্রকৃতির সঞ্গে মানুষের একাত্মতা | চাদ, কমলালেবু, অলিভের ভীরু পাতা, গিটারের কান্না আর তার 

পাশে “সিসের মাথার খুলি'-ওয়ালা সিভিল গার্ড, রক্ত আর মৃত্যু । স্পেনেরু aps, অনগ্রসর মানুষের মুক্তি ছিল 
ভার একান্ত কাম্য। তবে কবিতা ও নাটকে লোর। কখনোই کس[‎ কোনো ইজ্ম: প্রচার করার সম্পূর্ণ বিরোধী i 
একমাত্র নাটক 'মারিয়ানা পিনেদা' ছাড়া কোথাও সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য নেই ৷ স্পেনের এঁতিহ্য অনুসারী 
হয়েও তিনি মানতে চাননি নারীরা বন্দী থাকুক, জীবনের চেয়ে "কুমারীত্ব" মহান, ওরা মানসিক ও দৈহিক বাসনা 
জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজের কঠোর বিধিনিষেধের বেড়াজালে আটকে মাথা ঠুকে মরুক। তার কবিতায় ও নাটকে 
জীবনের কথা আসে-_যে জীবন ‘প্যাশন’ আর যন্ত্রণায় দগ্ধ, যে মাটিতে অনড় অচল ব্যবস্থা দীর্ঘকাল কায়েম 
থাকে সেখানে মানুষ হয়ে যায় পুতুল, সময়ের দাস. অর্থহীন ব্যক্তিহত্যায় সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করে । বিষয়বস্তুতে 
বেদনা যত, আনন্দ তার চেয়ে অনেক কম। উনি দেখিয়ে facer — “দেখো, ওদের দুঃখ কত, দেখো”। 'রোমালে 
দে লা গোয়াদিয়া সিভিল এসপান্যোলা '( স্পেনের সিভিল গার্ড-এর ব্যালাড) কবিতায় লোরকা বলেন__Tienen. 
por eso no lloran, de plomodas calaveras’: — ওদের মাথার খুলি সিসের, তাই ওরা কাদে না। পুলিশ বা 
স্বৈরাচারী শাসনবাবস্থা হৃদয়হীন ওরা মুক্ত জীবনের প্রতীক জিপসিদের নির্যাতন করে কাদায়। শিশুরা নিষ্পাপ, 
তাই জ্ঞানী মহান কবিরা শৈশবের কাব্য রচনা করেন। লোরকার শিশুরা শান্ত রাতে গান গায়, স্বচ্ছ জল, ঝরণার 
গান। শিশুরা শোনে__কবিতা উঠে আসে ঝরণার প্রবাহ থেকে, মাটির প্রাচীন গান থেকে। গ্রামের একাকীত্ে, 
তার অচল অস্তিত্বে বেদনায় দীর্ণ কবি বলে ওঠেন-_" oh, pueblo perdido en la Andalucia del llanto' — 


“আত্মহত্যার বাড়াবাড়ি, পাগলাটে মানুষের ভিড় আর অসহায় মানুষ ৷ বৃহৎ জীবনের ভয়ংকরতা আছে, নেই 
মহত ,۰ এইরকম এক শহরে বাস করে তিনি আমেরিকার নিগ্রোদের দেখে বেদনাবোধ করেছেন। গায়ের রং 
কালো বলে এত দুৰ্দশা! 'নিগ্রোদের নিয়ে কবিতা লিখব, ওদের বেদনার কথা লিখব, যারা শুধু কালো বলেই 
দুঃখী, কী বৈপরীত্য’! নিউ ہکوہ ہچ‎ কবি" গার্সিয়া লোরকার একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্ৰন্থ যেখানে ‘হালেমের 
রাজা” “ভোর” "ero হুইটম্যানের ওড' প্রভৃতি অনবদ্য কবিতাগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 

লোরকার বিশ্বাস ছিল শিল্পের জন্য শিল্পতত্বটি অর্থহীন, ব্যাপক মানুষ যে শিল্প-সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণে অপারগ 
তার জনা তাদের দায়ি করা চলে না। কবিতা থেকে নাটক রচনা ও নাট্য প্রযোজনায় তার অধিকতর মনোনিবেশ 
এই কারণে যে সংগীত ও কবিতা সার্থক হয় নাটকে আর নাটক সরাসরি দর্শকসাধারণের গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যগোষ্ঠী লা বারাকা ধ্ৰুপদী নাটক প্রযোজনার সময় স্পেনের গ্রামেগঞ্জে দর্শকের প্রতিক্রিয়ায় তিনি 
বুঝেছিলেন থিয়েটার জনসংযোগের জোরালো মাধ্যম, তাই প্রথম নাটক ‘El maleficio de la mariposa’ 
(প্রজাপতির কুপ্রভাব) নাটকটির ব্যর্থতা তাকে কিছুদিনের জন্যে কিছুটা হতাশ করলেও নাটক রচনায় তিনি ফিরে 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ ১৫ 


UAM وس‎ 


এসেছেন প্ৰায় বছর সাতেক পর এবং Mariana Pineda (মারিয়ানা পিনেদা), La Zpatera prodigiosa (সুচির 
আশ্চর্য বউ), Bodas de sangre (শোণিত প্রণয়), Yerma (ইয়ের্মা), Rosita la soltera (কুমারী রোসিতা) 
প্ৰভৃতি নাটকগুলি স্পেনে ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্ৰভূত সাফল্য পায়। তার শেষ নাটক সম্পূর্ণ গদো লেখা 
La casa de Bernarda Alba (বেরনার্দা আলবার বাড়ি) একটি অসাধারণ নাটক যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে 
যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 

লোরকার নাটকে গতীর সামাজিক ব্যাধির আভাস আছে। মানুবের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার কাব্যিক প্রকাশ আছে 
কিন্তু রাজনীতির টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত স্পেনিয় মানসের প্রতিফলন নেই। জীবনের যন্ত্রণার কথা আছে, সিস্টেম 
এর প্রতি কটাক্ষ আছে কিন্তু সহজ্ঞ সিদ্ধান্ত নেই। যাইহোক লোরকার নাটক পপুলার লিটারেচার বলে সম্মানিত 
হয়েছে এবং তার আঙ্গিক তৎকালীন স্পেনির থিয়েটারে ছিল সম্পূর্ণ অভিনব । সংগীত, রং, ا‎ Heat 
মিলে নাটককে হতে হবে জমকালো এই ছিল তার ভাবনা। সবাই স্বীকার করবেন লোরকা অতিমাত্রায় স্পেনিয় 
এতিহ্য অনুযায়ী, মেজাজে ভীষণভাবে وی‎ তার নিজের কথায়-__ 

আমি পুরোপুরি স্পেনিয় মানুষ এবং আমার দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে আমার পক্ষে বাস করাও অসম্ভব....আমি 

সমস্ত মানুষের ভাই, আমি সেই মানুষকে ঘৃণা করি যে অন্ধ সংকীর্ণ নিরবয়ব জাতীয়তাবাদের জনো নিজেকে বলি 

দেয়, দেশপ্রেমের নামে । একজন বদ স্পেনিয়-র চেয়ে একজন ভালো চাইনিজ্‌ আমার বেশি অন্ুরষ্গ...বলাবাহুল্য, 

আমি রাজনৈতিক সীমানায় বিশ্বাস করি না। 
আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর সঞ্গো তিনিও সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন এবং তার কার্যাবলি 
ও চিন্তাধারা দক্ষিণপন্থীদের আতঙ্কিত করছিল, ওদের মতে তিনি ছিলেন 'লাল বুদ্ধিজ্রীবী'। স্পেনের সমাজ তখন 
কার্যত দুই শিবিরে বিভক্ত । একদিকে ‘গোড়া এতিহ্যপন্থী', অন্যদিকে 'প্রগতিবাদী'। এতিহ্যপস্থীরা ক্যাথলিক চার্চের 
সঙ্গে একাত্ম, উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী ; এরা মুর, ইহুদি প্রভৃতি সংখ্যালঘু উৎখাতে তৎপর । অন্যদিকে রিপাবলিকান 
ও অন্যান্য প্রগতিশীল গোষ্ঠীগুলি নানা মতানৈক্য সত্বেও ক্রমাগত এক্যবদ্ধ হতে থাকে এবং শেষে একটি বৃহৎ 
ফ্রন্টে শামিল হয় যার নাম ‘পপুলার ফ্রস্ট'। 


১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ সাল স্পেনের সমাজ ও রাষ্ট্র নানা রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতে উত্তাল । দুই মতাদর্শের 
দ্বন্দ্বে অস্থির সময়। ১৯৩৬ সালের ১২ জুলাই, সেদিন সকালে উগ্র জাতীয়তাবাদীদের এক দোসর ফালানহিস্ট্রা 
পপুলার ফ্রন্টের একজন লেফটেনান্টকে নির্মমভাবে খুন করল। সেদিন সন্ধ্যায় মাদ্রিদ শহরের একটি ঘরে, (বন্ধুর 
বাড়ি অবশ্যই) লোরকার জীবনের শেষ নাটক, গদ্যে লেখা একমাত্র নাটক, ‘বেরনাৰ্দা আলবার বাড়ি’ পাঠের 
আয়োজন করা হয় । ঘটনাটা তাৎপর্যপূর্ণ এই জন্যে যে সেদিনই গৃহযুদ্ধের সুচনা হয়। 

ইতিপূর্বে গার্সিয়া লোরকা সোভিয়েত মৈত্রী সংঘের সভ্য হয়েছেন, ইন্টারন্যাশনাল রেড এইড-এর সক্রিয় 
কর্মী, মাদ্রিদের সোসালিস্ট ওয়াকার্স ক্লাবেও কবিতা পাঠ করেছেন, ‘Ayuda’ (বা 'সহায়তা') পত্রিকার মাধ্যমে 
শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বাণী পাঠিয়েছেন, রেড এইডের ফান্ডে অর্থ সাহায্য করেছেন, তার কবিতায় "সিভিল গাৰ্ড’ 
নিয়ে fager আছে, তার নাটকে মানুষের মুক্তির কথা আছে, সামরিক অফিসার-এর চরিত্রে আদিরসাত্মক সংলাপ 
আছে, নারীচরিত্র দেহজ ক্ষুধার কথা বলে তার সৃষ্ট ইয়ারমা' , তার নাটকে ধর্মের প্রতি কটাক্ষ আছে। গাসিয়া 
লোরকা এইসব কাজকর্মের জন্যে দক্ষিশপস্থীদের বিষনজরে পড়ে যান এবং তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়। 

১৯৩৬ সালের এপ্ৰিল-মে তে ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা 23115153 কমিউনিস্ট নেতা লুইস্‌ কার্লোস 


স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও জনমত সংগঠিত করছিল এবং একই রকম আরেকটি সংগঠন 
“পর্তুগালের বন্ধু-তেও যোগদান করেন। এই বছরই ৭ এপ্রিল স্পেনের বহুল-প্রচারিত সংবাদপত্র ‘লা ভস্‌’ 
(কণ্ঠস্বর) লোরকার একটি সাক্ষাৎকারে সংকটকালে শিল্পীর দায়িত্ব কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কবির মনোভাব 
প্রকাশ করে। কবি অকপটে বলেন__ যতদিন পৃথিবীতে আর্থিক অসাম্য থাকবে ততদিন চিন্তার মুক্তি নেই... ৷” 
তাঁর মতে ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে শিল্প সাহিত্য দর্শন কিংবা প্রকৃতির সৌন্দর্য কোনো কিছুরই কোনো মূল্য c 
সমাজতন্ত্রের সপক্ষে তাই লোরকার কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই এবং বহুবার তিনি শ্রমিক-কৃষক-মজুরদের 
পক্ষে সহমর্মিতা প্রকাশ করে বামপন্থী বলে খ্যাতি ও অখ্যাতি কুড়িয়েছেন। অখ্যাতি দক্ষিণপন্থীদের শিবিরে। ওরা 
তার কবিতা ও নাটককে হেয় করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে কারণ প্রগতিশীল সংবাদপত্র এবং বহু গুণীজন তখন 
লোরকার অসামান্য সৃজ্ঘনশীলতায় মুগ্ধ। 

সেই ১৯৩৬-এর মাঝামাঝি মাদ্রিদ শহরে খুনোখুনি, ধরপাকড় শুরু হয়েছে। ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার 
ভালো লাগছে না এই শহর | ভাবলেন শ্রানাদায় চলে গেলে তিনি নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবেন । তাই 7 
মতামত উপেক্ষা করে তিনি গ্রানাদায় চলে এলেন ১৪ জুলাই। কিন্তু প্রিয় গ্রানাদাও গৃহযুদ্ধের আগুনে দগ্ধ হতে 
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HE‏ 


শুরু করেছে, হয়তো মাদ্রিদ তার পক্ষে নিরাপদ হত। এই জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে রিপাবলিকানদের বাহিনীকে 
আর মেশিনগানের সামনে পিস্তল, রাইফেল আর অপর্যাপ্ত গোলাবারুদ নিয়ে পপুলার ফ্রন্ট প্রতিরোধ করতে পারল 
না, ফলত স্পেনের রিপাবলিকানদের বড়ো ঘাঁটি হাতছাড়া হয়ে গেল। 

অবাঞ্থিতদের তালিকা তৈরি করা হল। হাজার হাজার ফ্রন্ট-সমর্থক মানুষের ওপর নির্মমতম অত্যাচার শুরু 
হল, এ অত্যাচার পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল । “মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে কুশেড'-এর নামে সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসন 
পদদলিত করে ওরা ২০০০ বন্দীকে হত্যা করল । ধর্মের প্রতি এই বলাৎকার দেখে ক্যাথলিকরাও শিহরিত হয় । 
মারণযজ্ঞের বিবরণ প্রসঙ্গে জনৈক লেখক ডায়েরিতে লিখেছিলেন কবরস্থানের কেয়ারটেকার পাগল হয়ে 
গিয়েছে, ওকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে... 

প্রানাদার শান্ত নির্জন আশ্রমের মতো যে বাড়িতে লোরকা বিশ্রাম নিতে এলেন তার DI Huerta de 
san vicente—AR ভিসেম্স বাগানবাড়ি, মায়ের নামে বাবা নাম রেখেছিলেন এই নিরুপত্রব নিরিবিলি বাসস্থানের i 
১৯৩৬ সালের ১৪ জুলাই লোরকা এখানে আসার পরপরই সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হয়। এবং প্রায় এক 
সপ্তাহের মধ্যেই দুঃসহ সংবাদ এসে পৌঁছয় লোরকা পরিবারে । ২০ জুলাই লোরকার ভগপ্রিপতি মানুয়েল 
ফেরনানদেস্-মোনতেসিনোস গ্রেপ্তার হন, সঙ্গে কয়েকশো রিপাবলিকান সমর্থক । গ্রানাদায় গোলাবারুদের শব্দে 
ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার আতঙ্ক বাড়ছে, তিনি অস্থির হয়ে বাড়ির এক মহিলাকে জিজ্ঞেস করছেল-_ __ওরা 
আমাকে হত্যা করলে তুমি খুব কাঁদবে? লোরকার তখনও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল গ্রানাদা থেকে রিপাবলিকানদের পিছু 
হটার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যুদ্ধের যে খবর এসে পৌঁছতে থাকে তাতে শম্কিত হবার কারণ আছে। তাছাড়া স্থানীয় 
দক্ষিণপন্থীরা ফেদেরিকোর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে শুরু করে, তার বাড়ির এক মালিকে মারধোর করে, 
এমনকী কবির গায়েও ওরা হাত দেয় ۱ এই সময় আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে ফেদেরিকো আত্মগোপন করার 
কথা ভাবতে থাকেন। অবশেষে তার কবি বন্ধু দক্ষিণপস্থী প্রভাবশালী মানুষ লুইস্‌ রোসালেস্-এর বাড়িতে গোপন 
আশ্রয় নিলেন। এ সম্পর্কে چو‎ রোসালেস-এর বক্তব্য 

ফেদেরিকোর টেলিফোন পেয়ে আমি ওদের বাড়ি যাই এবং তাকে লাঞ্ছনা করার কথা শুনি। ফেদেরিকো যথেষ্ট BAT 

হয়ে পড়েছিলেন। তাকে বাঁচাবার নানা সন্ভাবনার কথা ভাবা হয়। ওরা ওঁকে হত্যা করবে জানলে হয়তো অন্য 61 

করা যেত। কিন্তু ফেদেরিকো রিপাবলিকান অঞ্চলে পালিয়ে যেতে রাজি লা-হওরায় অবশেষে আমার বাড়িতে তাকে 

নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। 

কিন্তু নানা ছলচাতুরির মাধ্যমে গ্রানাদার দক্ষিণপন্থী সামরিক শাসক লোরকার গোপন আশ্রয়স্থলের হদিস 
পেয়ে ১৯৩৬ সালের ১৬ আগস্ট বিশাল বাহিনী দিয়ে সমস্ত এলাকা ঘিরে রেখে লুইস রোসালেস-এর বাড়ি 
থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করল । তাকে নিয়ে আসা হল প্রানাদার অসামরিক সদর দপ্তরে ۱ ১৬ থেকে ১৮ আগস্ট 
পৰ্যন্ত একটি ঘরে তাকে বন্দী করে রাখা হয়! ১৬ আগস্ট লুইস্‌ রোসালেস বাড়িতে ছিলেন না, রাতে বাড়ি ফিরে 
লোরকার গ্রেপ্তার হওয়ার খবর শুনেই তিনি সদর দপ্তরে ছুটে যান। তার সঙ্গে আরও কয়েকজন ফালানহিস্ট 
নেতা ছিলেন। তার অতিথিকে বিনা ওয়ারেন্টে তার অবর্তমানে প্রেপ্তার করার ঘটনায় অত্যন্ত FF হয়ে তিনি সেই 
ঘৃণ্য গ্রেন্তারকারী রামন বুইস্‌ আলোনসোকে প্রচণ্ড গালাগাল করেন। কিন্তু লোরকাকে বাঁচাবার সব চেস্টা ব্যৰ্থ 
হয়, ওরা কবিকে হত্যা করে। লাল বুদ্ধিজীবীদের RFCS প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনা ছকেই এগোচ্ছিল। লোরকার 
বাবা দন গার্সিয়া রোদরিগেস্‌ অনেক চেষ্টা করেও ছেলেকে মুক্ত করতে পারেননি। প্রভাবশালী ক্যাথলিক 
পুরোহিতরা একটি কথাও বলেনি. অন্যান্য দক্ষিণপন্থী লেখক ও বুদ্ধিজীবীরাও মুখ খোলেননি। সুতরাং একমাত্র 
লুইস রোসালেস্-এর আবেদনে কোনো কাজই হল না। 

১৯ আগস্ট লোরকাকে হত্যা করার পর “রেডিও প্রানাদা"য় একটি কথিকা প্রচারিত হয়__ “শোনো, স্পেনের 
প্রলিতারিয়েত' সৌভাগ্যক্ৰমে এটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র /deal-. প্রকাশিত হয়। এই কথিকায় কমিউনিস্ট দের 
বিরুদ্ধে কুৎসিত ভাষায় গালমন্দ করে শ্রমজ্জীবী মানুষকে রিপাবলিকানদের প্রতিহত করার আহান জানালো হয়। 
উদ্দেশ্য বামপন্থী কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীসহ হাজার হাজার মানুষকে নির্বিচারে নিধনপর্ব চালিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে 
যেন কোনো আলোড়ন না হয়। লোরকা তখন এমনই জনপ্ৰিয় একটি নাম যে বিনা বিচারে রাতের অন্ধকারে 
তাকে হত্যা করার প্রতিক্রিয়া যে খুব সুখের হবে না এটা আঁচ করেই প্রানাদার অসামরিক দপ্তর রিপাবলিকানদের 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অপপ্রচার চালিয়ে যেতে থাকে। এই কথিকাটিতে কমিউনিস্টদের ভণ্ড, বর্বর, দেশদ্রোহী বলে বর্ণনা 
করার পর স্পেনের স্বার্থরক্ষার ডাক দেওয়া হয়। লোরকার হত্যার জন্যে যে মানুষটিকে প্রধানত দায়ি করা হয় 
সেই গ্রেপ্তারকারী বুইস্‌ আলোনসোর পরিকল্পনামাফিক "রেডিও গ্রানাদা' অবিরাম প্রচার চালিয়ে যেতে থাকে এবং 
সাধারণ মানুষ সতামি্যার তারতম্য বুঝে উঠতে পারে না। শুধুমাত্র লোরকার মৃত্যু নিয়ে নয়, যুদ্ধের সংবাদেও 
বিভ্রান্তিকর প্রচার ছিল লাগাতার। 
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ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকাকে গ্রেপ্তার করা এবং চট্‌জলদি হত্যা করার অজুহাত হিসেবে ফ্যাসিস্তরা যে 
যুক্তিগুলো সাজিয়েছিল তা আগে আমরা উল্লেখ করেছি। প্রধান অজুহাত তিনি সোসালিস্টদের ঘনিষ্ঠ এবং 
সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থক । তাকে সোভিয়েতের গুপ্তচরও বলা হয়েছে। 

কিন্তু আমরা জানি লোরকা রিপাবলিকান সমর্থক হিসেবে সারা দুনিয়ায় স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এবং 
শ্রমিক শ্রেণির স্বাথে বিভিন্ন সাংগাঠনিক কাজকর্মে সহযোগিতা করেছেন। আসলে কবি, সাহিত্যিক এবং 
বুদ্ধিজীবীদের উপর যে ধরনের বর্বরোচিত সন্ত্রাস-রাজ চালু করা হয়েছিল তাতে ১৯৩৬ সালের গ্রানাদায় লোরকার 
মতো সুপরিচিত সোসালিস্ট সমর্থকের পক্ষে মৃত্যুর ফাদ এড়ানো ছিল অসম্ভব, দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদীরা পুনর্বার 
পপুলার ফ্রন্টের উত্থানকে নিৰ্মূল করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। সুতরাং গ্রানাদায় শুধু হত্যা, হত্যা আর হত্যা। 


লোরকার হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় রিপাবলিকান-সংবাদ মাধ্যমে, 'জাতীয়তাবাদী 'রা এটা পরে 
প্রচার করে। এই সংবাদ কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার দু-একটি দৃষ্টান্ত দেখা বাক। ফেদেরিকোর ঘনিষ্ঠ 
বন্ধু কার্লোস মোরলা লিঞ্চ খবরটা শোনার পর, > 5ہ‎ দৌড়তে শুরু করলাম, দৌড়চ্ছি, দৌড়চ্ছি.. কোনদিকে ? 
জানি না, যে কোন দিকে... কোথাও কি বাবার জায়গা নেই £..আর আমি নিজের মনে কলছি_লা, না, এ খবর 
সত্যি লয়, হতে পারে ج‎ ।’ কাগজ বিক্রেতারা রাস্তার ধারে ধারে চিৎকার করে বলছিল-_ গ্রানাদায় ফেদেরিকো 
MAN লোরকাকে হত্যা করা হয়েছে?” La voz (কণ্ঠস্বর) কাগজে প্রথম পাতায় প্রধান খবর মহান কবি 
ফেদেরিকো গাসিয়া লোরকার হত্যার সংবাদ সত্য ।' তবুও বহু মানুষই এ খবর বিশ্বাস করতে MAR! 
‘জাতীয়তাবাদী’ সংবাদ মাধ্যম জনমানসে তীৰ্র প্রতিক্রিয়া অনুমান করে ১৯৩৬ সালের সেই রক্তাক্ত কালো দিনটা 
মুছে ফেলার নানা আজগুবি গল্প ছড়াতে শুরু করে। মাঝে মাঝে তারা লোরকার জনপ্রিয়তা নিয়ে মিথ্যা সংবাদ 
প্রচার করতে থাকে, রিপাবলিকান আর্মি নিয়েও অপপ্রচার চালাতে থাকে | কোথায় কবিকে খুন করা হল সঠিকভাবে 
না বলে ওরা রটনা করে ফেদেরিকোকে হত্যা করেছে লাল উগ্রপস্থীরা বার্সিলোনায়। এইরকম নানা বিভ্রান্তিকর 
- সংবাদ পরিবেশিত হতে থাকে জাতীয়তাবাদী" সংবাদপত্রে এবং বেতারে। 

এই faenfe সময়ে PEN-এর সভাপতি বিশ্বখ্যাত লেখক H. G. Wells লন্ডন থেকে গ্রানাদার সামরিক 
দপ্তরে লিখলেন 

H. G. Wells, president of the PEN club of London, anxiously desires news of his 

distinguished colleague Federico Garcia Lorca and will greatly appreciate courtsey of 

reply" 

এর উত্তর 'From Governor of Granada to H. G. Wells. I do not know whereabouts of 
DON FEDERICO GARCIA LORCA ° 

লোরকার নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ‘জাতীয়তাবাদী'রা মহা ফ্যাসাদে পড়ে যায়, বিশ্বজনমত নিন্দায় মুখর 
হয়ে ওঠে। তাই ওদের তরফ থেকে কখনও বলা হয় লোরকা সমকামী হিংসার শিক্ষার, কখনও বলা হয় কবি 
দক্ষিণপন্থীদের সমৰ্থক হয়ে পড়েছিলেন বলে লালবাহিনী তাকে হত্যা করেছে, কখনও বলা হল যে লালবাহিনীর 
অন্তর্দন্দের শিকার হয়েছেন কবি, ইত্যাকার নানা অকথা, কুকথা | কিন্তু সত্য চাপা দেওয়া গেল না। ১৯৩৭ সালের 
১৫ সেপ্টেম্বর ‘Adelante’ ("এগিয়ে চল”) পত্রিকায় একটি লেখা প্রকাশিত zzu— YAR এই অপরাধ ঘটেছে। 
আমি গাসিয়া লোরকাকে খুন হতে দেখেছি /'একজন সিভিল গার্ড-এর সাক্ষাৎকার ভিত্তিক রচনা | ভিসেন্তে ভিদাল 
কোরেইয়া নামে এক সাংবাদিক এই রিপোর্টটি লিখেছিলেন। এই রিপোর্ট কোস্তারিকা এবং কিউবায় প্রকাশিত 
হয় এবং ক্ৰমে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। মেক্সিকোর একটি সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে ১৯৩৭- 
'লালেরা এটাকে প্রচার হিসাবে ব্যবহার করছে আমি জানি, এ লেখক লাল বিদ্রোহীদের হাতেই নিহত হয়েছে।..” 
ফ্রাঞ্কোর এ মিথ্যাভাবণই দীর্ঘদিন জাতীয়তাবাদীরা চালাবার চেষ্টা করেছে। এবং আশ্চর্যজনকভাবে ওরা বেশ 
কিছুদিন এই মিথ্যার ফসল তুলেছে। কিন্তু আসল ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন সাংবাদিক ভিসেস্তে ভিদাল কোরেইয়া। 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যুবকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন এই সাংবাদিক। 

আপনি ফায়ারিং স্কোয়াডের সামলে ওঁকে দেখেছিলেন? 

-ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা ওভাবে মারা যাননি। ওঁর মৃত্যু এমন মৰ্মান্তিক, এমন করুণ, এমন বীভৎস যা 
আমি কোনোদিনই ভুলতে পারব না। আমি চোখ বুজে থাকলেও ভেসে ওঠে সেই অবিশ্বাস্য চিত্র । সিভিল গার্ডরা 
গুলি ছুঁড়তে শুরু করলে ফেদেরিকো দৌড়ে পালাতে থাকেন, কিন্তু বেশিদূর যেতে পারেননি। 

গ্রানাদার সিভিল গার্ডে আমি ছিলাম । রাজনীতিতে আমার বিন্দুমাত্র আশ্রহ ছিল না কিন্তু আমি সাধারণ মানুষের 
সহময়ী হতে চেয়েছিলাম কারণ আমি অতি সাধারণ ঘরের ছেলে । নিৰ্মম হত্যা আর অপরাধে বিধ্বস্ত প্রানাদায় আমার 
এছাড়া উপায় ছিল না, ওদের প্রতি আমার সহানুভূতি না থাকলেও আমাকে জোর করে এখানে আনা হত। সারাদিন 
ধরে কী নির্মম অত্যাচার চালানো হত তখন।...ব্যারাকে অত্যাচারের কতরকম অস্ত্রশস্ত্র! ভয়ংকর, গায়ে কাটা দেয়। 


১৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 





মানুষের আত্মা এত নীচে নামতে পারে কল্পনা করতে পারতাম না-- নিষ্ঠুরতার মাত্রা এত জঘন্য হতে পারে ।.--সেদিন 
আমি প্রহরায় ছিলাম। যুবক কবিকে ব্যারাকে আনার সময় আমি দেখেছিলাম। পাণ্ডুর মুখ তার কিন্তু খুব শান্তভাবে 
হেঁটে আসছিরেন। ফোদেরিকো গার্সিরা লোরকাই তো। ওঁকে দেখামাত্র আমার মলে হয়েছিল এক অসম্ভব করুণ 

নামকে ওয়াস্তে বিচার হয় তার যেমন তখন চলছিল। এভাবে বিরোধীপক্ষের বুদ্ধিজীবী ও পদস্থ মানুষদের একে 
একে খতম করা চলছিল। আমার বলতে বুক ফেটে যাচ্ছে সেই রাতে যে সিভিল গার্ড-এর দল তাকে নিয়ে বেরুল 
আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম ؛‎ পাদুল-এর রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটল । অভিশপ্ত কনভয়টি শ্রানাদা থেকে দশ মাইল দূরে 
এসে থামল তখন রাত আটটা । গাড়ির আলোয় তার মুখ দেখা যাচ্ছিল । মানুষটি মরতে চলেছেল। রাতের আলো 
অন্ধকাৰে তার শরীর- _লিলুয়েট। গার্ড-রা আলোর আড়ালে দীড়াল যাতে কবি গুদের দেখতে না পান। 

খুবই স্থির পদক্ষেপে গার্সিয়া লোরকা দৃঢ় পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ থেমে আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন 
যেন কিছু বলতে চাইলেন, এতে সবাই অবাক হয়, বিশেষত এ ঘাতক বাহিনীর নেতা লেঃ মেদিনা। 

এবং উনি কথা বল্লেন । খুব দৃঢ় এবং অজু ভঙ্গিতে কথা বল্লেন। তার কথায় কোনো দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি 
এবং তিনি ক্ষমাও প্রার্থনা করলেন না। প্রাণভিক্ষার জন্যে একটিবারও আবেদন জানালেন না | যে শব্দগুলো তিনি উচ্চারণ 
করলেন তা যথেষ্ট দৃপ্ত এবং আজীবন যা চেয়েছেন তার স্বপক্ষে _ স্বাধীনতা জনগণের সংগ্রামের সমর্থনে বললেন 
যে বর্বরোচিত আক্রমণের মুখে দাড়িয়ে জনগণ কঠিন যুদ্ধ করে চলেছেন এবং তিনি তাদেরই একন্তন ١ 

বন্দুকধারী মানুষরাও কবির আবেগভরা দৃপ্ত ঘোষণায় চমকিত হয়। জমার ETE যেন একটা তীব্ৰ আলো 
প্রবেশ করে সবকিছু ছারখার করে দেয় ॥ কবি কথা বলে যাচ্ছেন... 

কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। ভয়ংকর নির্মম নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল মুহূর্তে লেহ মেদিনা অশ্রাবা ভাবার 
Rf করতে করতে গুলি চালাল আর অন্যদের গুলি চালাবার হুকুম দিল। 

দৃশাটা বড়ো করুণ, রাইফেলের গুঁতো দিয়ে খোচাতে ciers ওরা কবির উপর ঝাপিয়ে পড়ল (আমাদের 
মধ্যে কয়েকজন এ দৃশ্য দেখে মুহ্যমান) এককঝাক গুলি বৰ্ষণ হতেই কবি দৌড়ে পালাতে লাগলেন। প্রায় একাশো 
গজ দূরে গিয়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন আর ওরা খতম করার জন্যে পিছনে ছুটল ৷ কিন্তু ফেদেরিকো আরও একবার 
তাকালেন, মানুষগুলো ভয় পেয়ে পিছনে সরে এল । সিভিল গার্ডদের সবাই নিজেদের গাড়িতে এসে উঠল, কেবল 
লেফটেনাস্ট পিস্তল হাতে ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল । গার্সিয়া লোরকা শেষবারের মতো চোখ বুঁজে ফেললেন | মাটিতে 
গড়িয়ে পড়ল ক্ষতবিক্ষত দেহ। সেই মাটি কবির রক্তে ভেজা । মেদিনা মুত এগিয়ে গিয়ে ফেদেরিকোর শায়িত দেহে 
তিন রাউন্ড গুলি ۱ 

ওখানে ওর! কবিকে মাঠের ওপর ফেলে দিয়ে এল, সমাধিস্থ করা হল না, প্রানাদার বাইরে, তার প্রিয় শ্রানাদার 


তথ্যসূত্র : 

১। Vida y Obra de Federico Garcia Lorca—Fundacion Federico Garcia Lorca 
3! Lorca—Juan Antonio vizcaino (EL pais’. Zoth June 1998) 

31 Assassination of Federico Garcia Lorca—lan Gibson 


১৯ 


ep مہ‎ নাট ভাকাদেমি بجی‎ সাকা ৮ ২০০১ 


ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার প্রথম প্রেম__লোকায়ত প্ৰকৃতি; যার সর্বাঞ্চগে ছড়িয়ে আছে স্পেন, স্পেন, স্পেন * আন্দালুসিয়া, 


আন্দালুসিয়া, আন্দালুসিয়া। 
তার দ্বিতীয় প্রেম_ সহজিয়া সারলা ও সততা * ঝরণার মতোই যা স্বচ্ছ ; پو وه خان‎ lie 
তার তৃতীয় প্রেম--মানুষ আর মানুবের স্বপ্ন; যার শেকড় পরম্পরায় অস্তলীন ; অভিমুখ-বিশ্বমানবের 
BADA | 


শৈশব আর কৈশোরের উত্তাপে আজীবন চঞ্চল কবি, গীতিকার, নাট্যকার, যন্ত্রবিদ, চিত্রকর, নাট্যপ্ৰয়োগবিদ 
ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার কবিতা নিয়ে কিছু চর্চা আর আলোচনা হলেও তার থিয়েটার থেকে বাংলা থিয়েটার 

কেন মুখ ফিরিয়ে রইল সে এক ধাঁধা আমার কাছে। 

বাংলার সহজ, সরল, স্বতঃস্ফুর্ত প্রকৃতির মতোই লোরকা উচ্ছল ৷ বাংলার লাবণ্য আর ۶۳ সত্তার মতোই 
লোরকা প্ৰগলভ, দৃঢচেতা। বাংলার বিশ্বমানবিক চৈতন্যের মতোই লোরকা সংবেদনশীল, আন্তর্জাতিক। তাহলে 
তার মিল ঘটল না কেন আমাদের থিয়েটারে £ 

লোরকার থিয়েটারের প্রাণশক্তি স্পেনের জনপ্রিয় এবং প্ৰথাবহিভুত শিল্পের পরম্পরা ۱ এ পরম্পরার প্রাণজ 
সম্পদ কোথায় থাকে? লোকায়ত শিল্পের আঙিনায়, লোককথার শরীরে | লোরকা তা শুধু সংগ্রহ করেননি তাকে 
আবর্তিত করেছেন এবং পরিশীলিত নৈবেদ্য রচনা করেছেল। তার সময়ে তার মতো করে এ কাজটা আর কেউ 
করেননি । শিল্প সাহিতোর আন্তর্জাতিক চেতনায় লোরকা তাই এমন এক শক্ত ভিত যাকে অস্বীকার বা উপেক্ষার 
কোনো উপায় নেই । ব্রেখটের কাছে হাত পেতে আমরা লাভবান হয়েছি। লোরকার কাছে হাত পেতে অন্তত 
এটুকু শিখে নেওয়া যেত লোকায়ত পরম্পরাকে সঙ্গী করে থিয়েটারে কীভাবে প্রাণশক্তি বাড়ানো যায়। 


দুই 


মাত্র ৩৮ বছর বেঁচেছিলেন যিনি, তিনি আমাদের চিন্তা ও চর্চার এক বড়ো স্তম্ভ আজও | শুধু থিয়েটার নয়, তার 
কবিতা আর গান, যার Caes ইউরোপ আমেরিকার বৌদ্ধিক সমাজকেও মুগ্ধ করেছে, নাড়া দিয়েছে সেই 
মানুষটির জীবনচিত্র খুব সংক্ষেপে হলেও আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। নয়তো গার্সিয়া লোরকা ও তার 
থিয়েটারকে উপলব্ধি করা যাবে না। 

১৮৯৮ সালের স্পেনের গ্রানাদা থেকে কিছু দূরে আন্দালুসিয়া অঞ্চলের ফোয়েন্ডতে ভ্যাকেরাস গ্রামে 
ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার জন্ম | তারিখটা ১৫ জুন। (TORA ১১ জুন)। TIRS কৃষক পরিবার | বাবা জমি- 
জায়গা দেখাশোনা ও বাবস্থা করতেন। মা ছিলেন স্কুলের শিক্ষিকা ۱ কাকা, কাকি, ভাই, বোন নিয়ে বড়ো পরিবার। 
বাবার নাম দন ফেদেরিকো গার্সিয়া রোদরিগেয়েজ, M-A নাম দোনা ভিসেম্তা লোরকা রোসেরো। বাড়িতে মায়ের 
কাছেই প্রাথমিক শিক্ষা । ছোটোবেলায় কঠিন রোগে অসুস্থ থাকতেন। ১৯০৯ সালে পরিবার চলে আসে প্রানাদায়। 
সেক্রেড হার্ট স্কুলে প্রথম হাতেবড়ি। ১৯১৪, গ্রানাদা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন । স্কুলে মন বসে না। অবাধ্য 
ছাত্র প্রায়। আইন পড়তেন। ১৯১৫ সালে গানবাজনা শেখার দিকে মন। পিয়ানো, গিটার শিখছেন। এই সময়েই 
লোরকার ঘনিষ্ঠতা হল রাজনৈতিক আইনশাস্ত্রের শিক্ষক ফার্নান্দো দে রিও-র সঞ্চো। লোরকার জীবনে এই 8 
তার চলার গতি পালটে দেয়। কাফেতে, সাহিত্য মজলিশে যাতায়াত চলল উদ্দীপনার সঙঞ্গে। প্রায়ই যেতেন 
বাৰ্সিলোনায় ৷ গানবাজনার পাশাপাশি লোরকা তখন স্কেচ ও ছবি আঁকায় খুব ব্যস্ত । মন পড়ে থাকত আন্দালুসিয়ায়। 
বারবার ছুটে যেতেন, থাকতেন ۱ ১৯১৭ -তে গ্রানাদাতেই সাক্ষাৎ প্রখ্যাত সংগীতবিদ্‌ মানুয়েল দে ফাইয়া-র ATES | 
সংগীতের সঙ্গে ঘনসম্পর্ক তৈরি হল। 

গান, বাজনা, ছবি আঁকার সঙ্গে ছিল কবিতা লেখা । ১৯১৮ সালে তার প্রথম বই প্রকাশিত হল আন্দালুসিয়া, 
বার্সিলোনা এবং অনাব্র পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হস্স্রেশনস egre ল্যাশ্ডস্কেপস’৷ সে বছরেই প্রানাদা ছেড়ে 
মাদ্রিদ শহরে এলেন। দশ বছর রইলেন রেসিদেন্সিয়া দ্য এক্ডু দিয়ানতৈস-এ। নিকট বন্ধু হলেন লুই বুনুয়েল, 


লেখক পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, নাটককার ও চিত্রশিল্পী 
২০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 


সালভাদর দালি, 'স্পেনের তখনকার আলোকপ্ৰাপ্ত বুদ্ধিজজীবী। এই সময়ে লোরকা যেন মুক্ত বিহষ্গের মতো চষে 
ফেলছেন দেশ ও বিশ্বের শিল্প-সাহিত্যের যাবতীয় তত্ব, আঙ্গিক আর রুপের জগৎ। মেলামেশা করছেন বিশিষ্ট 
চিন্তাবিদ আর সৃষ্টির কারিগরদের সম্পে। গ্রিস ও ইতালির থিয়েটারের পাঠ নিচ্ছেন। কেউ কেউ বলেছেন এই 
সময়ে লোরকা সমকামী হয়ে ওঠেন। প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টাও করেছেন কেউ কেউ । যদিও তার ভাই ফ্রান্সিসকো 

কবি, চিত্রী, সংগীতকার গার্সিয়া লোরকা প্রথম নাটক লিখলেন ১৯১৯ সালে-- দি বাটারক্রাই G ইতিল 
স্পেল -__যা প্রথম মঞ্চস্থ হল ১৯২০ সালের ২২ মার্চ থিয়েটার এলাভায়। আর প্রথম কবিতার বই__ বুকস অব 
পোয়েমস' ১৯২১-এ প্রকাশ পেল। থিয়েটারে লোরকার প্রথম কাজ ১৯২৩ সালে প্রানাদায় শিশু নাট্যোৎসবে 
পুতুল নাটক ‘দি গাল হু ওয়াটারস দি বেসিল প্রযান্ট-এর মাধ্যমে । ১৯২৪ সালে বন্ধুত্ব হল কবি রাফায়েল 
আলবার্জির সঙ্গে । এ সময়েই লিখলেন বিখ্যাত ‘জিপসি ব্যালাদ 'এবং নাটক মারিয়েনা পিনেদা'। ১৯২১ থেকে 
১৯২৮-এর মধ্যে নানা বজ্তৃত্র দিয়েছেন__'দি পোয়েটিক ইমেজ ইন দন লুই দ্য গাঙ্গোরা' ‘ইমাজ্জিনেশল, 
ইঙ্গপিরেশন gne ইনভেশন ইন cep. ‘স্কেচ অব মডার্ন পেশ্টিং'। এই পর্বেই নাটক >7 
পিনেদা Um প্রথম প্রযোজনা ১৯২৭-এর ১২ অক্টোবর মাদ্রিদের থিয়েটার ফন্টালবায়। শেষ করছেন প্রসিদ্ধ নাটক 
“দি লাভ অব দন পেরলিম্পলিন'। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হল নামী ভাস্কর শিল্পী এমিলিও-র সঙ্গো। এক বছরেই 
সম্পর্ক ছিন্ন হল। স্পেন থেকে মুক্তির জন্য পাগল। | | 

১৯২৯-এ আমেরিকার নিউইয়র্কে । কলম্বিয়া ইউনিভাসিটিতে ভৰ্তি হলেন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্ৰ হিসাবে i 
মন টিকল না | আমেরিকাকে তার মনে হল ইস্পাতের .۴۰ہ‎ যার বেদনা ছড়িয়ে আছে 'পোয়েট ইন নিউইয়র্ক ' 
কাবাণ্রহ্থে। অনেক পরে ১৯৪০-এ এ বইয়ের প্রকাশ ঘটেছিল । ‘দ্য সু মেকারস প্রডিজিয়াস ওয়াইফ নাটক রচনা! 
শুরু করেছিলেন | বিক্ষিপ্ত মন চলল কিউবায় ১৯৩০-এ। কিছুটা হাফ ছাড়লেন, যেন স্বদেশে এসেছেন। সেই বছরের 
বসন্তেই ফিরে এলেন CORA | ২৪ ডিসেম্বর মাদ্রিদ শহরের দিয়েটার এসপানোল-এ মঞ্চস্থ হল ‘দ্য সু মেকারস 
প্রড়িজিয়াস ওয়াইফ'। ১৯৩১, স্পেনের রিপাবলিকান সরকারের সাহায্য ও সাহচর্যে গড়লেন লা বারাকা নামে 
ভ্রামামাণ নাটাদল। স্পেনের ধুপদী নাটক নিয়ে লা বারাকা-র অভিযান চলল সাধারণ মানুষের ঘর-দোর-উঠোন- 
লোকালয়ে। 

লোরকার পরিচালনায় তার আর একটি বিখ্যাত নাটক une ওয়েডিং -এর প্রযোজনা হল ৮ মার্চ, ১৯৩৩ 
মাদ্রিদের থিয়েটার বিয়ারিজে। তারই পরিচালনায় ‘দি লাভ অব দন পেরলিম্পলিন' মঞ্চস্থ হল থিয়েটার 
এসপানোলে। একই সঙ্গে চলছে তার সুবিখ্যাত নাটক FAIT রচনার «Cu নাটক প্রথম-মঞ্চস্থ করলেন 
১৯৩৪-এর ২৯ ডিসেম্বর থিয়েটার এসপানোল-এ। ১৯৩৫-এ আর একটি অভিনন্দিত নাটক মঞ্চস্থ হল 
বার্সিলোনার থিয়েটার প্রিন্সিপ্যাল প্রাসাদে ১৩ ডিসেম্বর। ۱ 

১৯৩৬-এ প্রকাশিত হল “ফাস্ট সঙস «5147518 বন্ধুদের পড়ে শোনালেন শেষ নাটক ‘দি হাউস অব বোনার্দা 
werd! 


তিন 


ইউরোপের ফ্যাসিস্ত দৈত্যটা তখন হী-মুখ নিয়ে পৃথিবী গিলতে তৎপর। স্পেনের রিপাবলিকান সরকারের 
গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভগ্গির বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্ৰাঞ্কোর নেতৃত্বে স্বৈরতন্ত্ৰী আক্ৰমণ সংগঠিত হচ্ছে | হিটলার, মুসোলিনি, 
ক্রান্ছকো একজোট ৷ স্পেনের নানাপ্রান্তে সরকারি বাহিনীকে হটিয়ে দখল নিচ্ছে FCT বাহিনী । হঠাৎ তখনই 
কী কারণে লোরকা মাদ্রিদ ছেড়ে গ্রানাদায় গৈলেন তার ব্যাখ্যা নেই কোথাও ۱ ওখানে মেয়র ছিলেন ওর কাকা, 
হয়তো সে কারণেই, কিংবা অন্য fam স্বৈরতন্ত্ৰীৱা ধাওয়া করল। তিনি আত্মগোপন করলেন কবি বন্ধু লুই 
রোজালের বাড়িতে । ধরা পড়লেন ১৯৩৬-এর ১৬ আগস্ট। সিভিল গভর্নমেন্ট বিল্ডিং-য়ে আটক করে রেখে 
তার কী বিচার হয়েছিল তা অজানা আজও | ১৯ আগস্ট ভোরে লোরকাকে আনা হয় ভিজ্নার গ্রামে ; রাস্তার 
ওপরেই তাকে নৃশংসভাবে গুলি মেরে হত্যা করে ফ্ৰাষ্কোর ব্ল্যাক-স্কোয়াড জল্লাদ বাহিনী এবং কী দুর্ভাগা স্পেন, 
তার এক শ্ৰেষ্ঠ সন্তানের মৃতদেহের খোঁজ পায়নি সেদিন এবং কোলোদিন। ۱ 
লোরকার মৃত্যু সংবাদে অসহ্য বেদনায় লোরকার চিরদিনের বন্ধু কবি পাব্‌লো নেরুদা বলেছিলেন--- 

ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকাকে শুধু গুলিই করা হয়নি, তাকে হত্যা করা হয়েছিল। আমি ভাবতেই পারিনি 
যে, পৃথিবীতে এমন রাক্ষসও আছে যে শিশুর মতো প্রাণোচ্ছল, সরল আনন্দোচ্ছল স্পেনের এই কবিকে হত্যা 
করতে পারে ।......মহান এক কবির এই ভয়ংকর অন্তর্ধানের মধ্য দিয়ে স্পেনের সেদিনের যুদ্ধ আমার কবিতার 
ধরনকে বদলে ۱ 
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অনেকেই বিস্মিত হয়ে ভেবেছেন লোরকা তো বামপন্থী হিসাবে তেমন পরিচিত ছিলেন না। অথচ মৃত্যুর 
পর তিনিই স্থান পেয়ে গেলেন বামপস্থার সারিতে! 

লোরকার বন্ধ এবং তার নিবিষ্ট সমালোচকরা একবাক্যে লোরকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিচার করে কেউ 
বলেছেন 'লোরকা ছিলেন জনগণের মানুষ" কেউ বলেছেন "তিনি ছিলেন জনতার শক্তি, আবার কেউ বলেছেন 
'লোরকা ছিলেন সকল মানুষের বন্ধু ও ভালোবাসা" এবং এ কথাও উচ্চারিত হয়েছে ‘তিনি আদ্যন্ত স্প্যানিয়ার্ড, 
তিনি ছিলেন স্পেনের বিবেক'। এই যাঁর পরিচয়, এই যাঁর সৃষ্টির মূলধন তিনি ঘোষিত বামপন্থী, মার্কসবাদী বা 
কমিউনিস্ট না হয়েও মার্কসবাদী ও বামপন্থী পথিক হতে পারেন। লোরকার জবানিতেই আমরা জানতে পারি 
তিনি ও তার বন্ধুরা ভীষণভাবে প্রভাবিত ছিলেন পাবলো পিকাসো, পল এলুয়ার, আরাগ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখক 
শিল্পীদের । এ প্রভাব কেবলমাত্র তাদের শিল্প ও সাহিত্যের সুষমা বা ভঞ্গির নয়, জীবনদর্শনেরও, যে দর্শনে তারা 
ফাসিবাদের ঘোরতর শত্রু এবং গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ঘোরতর প্রচারক | 


চার 


লোরকার থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে তার জীবন নাট্যের অনুকম্পন উপলব্ধিতে রাখা দরকার | নজরে 
রাখতে হবে লোরকার কবিতা ও গান। লোরকার ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তার গান ও কবিতায়- যেমন রবীন্দ্রনাথ 
আর নজরুলের | বলা চলে-_শীতিময় কবিতার নাটকীয় উত্তরণ ঘটেছে তার নাটকে, তার থিয়েটারে, রবীন্দ্রনাথের 
থিয়েটারও কি তাই নয়? 
মানুষ লোরকা, কবি লোরকা, নাট্যকার ও প্রয়োগবিদ লোরকা অবিচ্ছেদ্য, অস্তরজ্গ। সর্বত্র তার অপরিমিত 
শক্তি, গতিময় কল্পনা, অনাবিল হাসি আর সাঞ্গীতিক দক্ষতার অনুরণন । ট্র্যাজেডি, কমেডি, প্রহসন যেখানেই 
হোক লোরকা অবিশ্রান্ত হানা দেন প্রকৃতি, সাধারণ মানুষ, রূপকথার রাজ্য, লোককথার সাম্রাজ্য, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, 
প্রাণোচ্ছল হাসি, ভয়ংকর ভয়াবহতার গহন peres) লোরকার মধ্যে ছিল দেশজ পরম্পরার গীতিময় কণ্ঠ। সেই 
কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় লোরকার 1۹۵۲ | 
বিদেশের এবং এদেশের থিয়েটার কর্মীরা, সমালোচকরা প্রায়শই মন্তব্য করেছেন লোরকার অসম্ভব 
প্রকৃতিপ্রেম তার দর্শনকে ঢাকা দিয়েছে। জল যদি কচুরিপানায় ঢেকে যায় তবে জলের মাহাত্ম্য যেমন ঢাকা পড়ে 
এও ফেল তাই। তিনি বড়ো বেশি রোমান্টিক ৷ তার রোমান্টিকতা যেন ইউরোপিয় রোমান্টিকতাকে হার মানায়। 
তার নাটককেও অবগুষ্ঠিত করেছে। তার সময়কার সমাজ বাস্তবতার তাই তেমন উপস্থিতি দেখা যায় না" তাঁর 
রচনায়। 
লোরকার ৩৮ বছর জীবনের প্রেক্ষাপট সত্যই তো খুবই সংক্ষুব্ধ । প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, পৃথিবীজোড়া আর্থিক 
সংকট, সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশগুলিতে নির্যাতিত মানুষের আর্তনাদ, বুশের অক্টোবর বিপ্লবে হতচকিত 
পুঁজিবাদী সমাজ্ঞ, সমাজতান্ত্ৰিক আদর্শের ঢেউ শনৈ শনৈ ছায়া বিস্তার করছে শোষিত মানুষের প্রাঙ্গণে, 777+ 
সংকট এবং পুজ্ঞিবাদ বনাম সমাজতক্্রের নয়া দ্বন্দ, ফ্যাসিবাদের উত্থান, আক্রান্ত গণতাস্ত্রিক বিশ্বমানবতা, লোরকার 
স্বদেশেই স্বৈরতান্ত্রিক হিংশ্রতার আত্মপ্রকাশ___এই সময়কাল, এই প্রবাহ, এই বাস্তবতার কতটুকু হাজির লোরকার 
কবিতায় বা নাটকে? 
উত্তরে বলা যায়, অবশ্যই লোরকার মতোন করে। তার প্রথম পর্বের কবিভাতেই তিনি উচ্চারণ 
করেছিলেন : 
৮৯৬ 
See the dagger 
in the heart. 
ঠিক এমন করেই চিলির কবি নেরুদা একদিন স্পেনের মাটিতে দাড়িয়ে দেখেছিলেন 
লক্ষ লক্ষ স্পেনিয়ার্ডের মৃতদেহ ও লক্ষাধিক নির্বাসিত স্পেনিয়ার্ড। দেখে মনে হয়েছিল__রক্তাক্ত এই 
ছুরির দাগ মানুষের বিবেক থেকে আর কোনোদিন ওঠানো যাবে না। 
সেই ভয়ার্ত পৃথিবীর সামলে দাঁড়িয়ে লোরকাও দেখেছিলেন: 
Four doves 
fly and drive, 
they carry four 
wounded shadowces. 
লোরকাও যেন সেই আহত ছায়া। নৈঃশব্দ্যের মতোই আতঙ্কের ছায়া মাড়িয়ে লোরকা ছুটে যান নদী, 
ফুল, বাতাস, আর রঙের ‘হোলি'-প্রান্তরে। চকিত বিস্ময়ে তুলে ধরেন কুমারীকন্যার কৃলভাসানো হাসির তরঙ্গ i 
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অতীতের পৃষ্ঠা থেকে وحم‎ সংপ্ৰহ করেন মানবিকতা ও অমানবিকতার 2-۳۶ ؛‎ ওল্ড টেস্টামেন্টের দেউল 
আর [লোককণার ঝাপি থেকে তুলে আনেন চেনা বাস্তবের সজল চরিত্র আর তখনই তার নাটকের মানুবপুলো ' 
যেন এই বাংলার মানুষের স্বভাব, প্রকৃতি, হাসি, কান্নার সঞ্গো চটজলদি মিলে 1۱ 

ইওরোপের রোমান্টিসিজম, ইস্প্রেশনিজম, সুররিয়্যালিজম ইত্যাদি যত ইজ্ঞম্‌ সেদিন লেখক শিল্পীদের 
আলোডিত করেছিল লোরকা তার বাইরে ছিলেন না, তবু তা ইউরোপিয় অনুরুপতার শিকার নয়, অনা এক অনুভূতি 
ও শৈল্পিক আত্মপ্রকাশের অনুরুপ, যা একান্তভাবেই স্পেনিয়। 

লোরকা যদি রোমান্টিক হন, তিনি রাজনৈতিকও, যদি রাজ্ঞনীতি বলতে লেনিনের ভাষায় বুঝি বৃহত্তর 
মানুষের স্থার্থবাহী নীতিই হল রাজনীতি ۱ বৃহত্তর মানুষ যারা শুধু দিয়েই গেল পেল না কিছুই, তাদের হৃদয় থেকে 
শোষণের ছুরির দাগ চিরতরে মুছে ফেলবার অঙ্গীকারেই লোরকার সৃষ্টি-জীবন, লোরকার থিয়েটারে শত 
রক্তপাত। লা বারাকা ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের সেনাপতি লোরকা সেই কারণেই তো “সকল মানুষের বন্ধ ও 
ভালোবাসা |" লোরকার বাক্তিত্বে এ এক অসামান্য রাজনৈতিক স্ফুরণ। 


পাচ 

থিয়েটারে লোরকার হাতেখড়ি গায়ের বাড়িতে। কাকা, কাকিমারা কবিতা চর্চা করতেন। প্যহাড় বা নদীর ধার 
থেকে কাজের সন্ধানে যেসব মেয়েপুরুষ নেমে আসত সমতলে, সেবার কাজ বা ঘরের কাজ তাদের পেশা ছিল ۰ 
তারা শোনাত গাথাসংগীত, পঙ্লীগীতি, লোকায়ত গল্প । আমাদের কথকঠাকুর, চারণকবি, ফকির, দরবেশ, পটুয়া, 
ইতিহাস ৷’ 

ছোটোবেলার এই শিক্ষা এবং অন্তরঞ্গা অভিজ্ঞতা তার কবিতা ও নাটকে প্রাণবন্ত জায়গা করে নিয়েছে 
অনায়াসে ۱ অতি স্বাভাবিক ও অমলিন এই ভিতটাই লোরকার থিয়েটারকে TOY দিয়েছে। তখনই তার খেলার 
বিয়েটার'। কুশীলব ঘরের মা. কাকা, কাকি, ভাই, বোনেরা ৷ ঘরের কাজের মানুষদেরও ছাড় লেই। এদের জড়ো 
করে লোরকা খেলতেন থিয়েটার খেলা" । নিজেই তৈরি করতেন কথা, শব্দ, পোশাক, লাঠি, তলোয়ার, মঞ্চের 
আদল। নাটকে জোড়া দিতে ‘পুতুল’ তৈরি করতেন পুতুল নাটকের মতো । এমনভাবে থিয়েটারের আয়োজন 

বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে চলত এমন খেলা। নারকেল পাতার শক্ত মুখ চেঁচেছুলে ঘোড়া বানানো তারপর 
দুপায়ের ফাকে ঢুকিয়ে ঘোড়দৌড়ের খেলা ; যাত্রার আদলে তুলোর গৌফদাড়ি তৈরি আর বাশের বাকারি দিয়ে 
তলোয়ার তৈরি করে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ছোটোবয়সের যুদ্ধ মহড়া ; পুতুলের বিয়ের ছাদলাতলা মঞ্চ তৈরি ; টিনের 
কৌটোকে ঢাক বানিয়ে যন্ত্ৰসংগীত ; স্কুলের বারান্দাকে মঞ্চ করে পরনের শাড়ি یو‎ উইংসের পাশে সজাগ 
প্রম্পটার এবং সিরাজের Ci নাটক হচ্ছে তুমুল বেগে_ এবম্প্রকার চৌহদ্দি থেকে কত নাট্যকার, অভিনেতা, 
পরিচালক, কলাকুশলী জন্ম নিয়েছে বাংলা থিয়েটারে কে জালে! সংখ্যা যাই হোক তারা তো লোরকারই 
۹1۱ 

বাংলার পুতুল নাটকের লোকায়ত ASI আমরা আমাদের থিয়েটারে তেমন কাজে লাগাইনি। পুতুল 
নাটকের পরিশীলিত বৃপ সৃষ্টি হয়েছে বটে সি. এল.টি, পি.পি.টি-র দৌলতে ; কিন্তু নাটকের থিয়েটারে সে 1۱ 
আন্দালুসিয়ার পুতুল নাটকের এতিহ্যকে লোরকা আত্মসাৎ করেছিলেন। পুতুল নাটকের আধুনিক বৃপই শুধু মঞ্চে 
হাজির করেননি- কার নাটকে এবং থিয়েটারে পুতুল নাটকের ব্যবহার করেছেন স্বচ্ছন্দে, তাই তাঁর নাটকে এসেছে 
স্বাধীন এবং রহস্যময় এক অবয়ব--যা প্রথাগত আধুনিক থিয়েটারের থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র । পুতুল নাটককে 
তিনি নাটাসাহিত্যের মর্যাদায় অভিবিক্ত করেছেল। 

ধরা যাক ‘দ্য বিল্লি-ক্রাব পাপেটস 'নাটকটির কথা। লোরকার ২৪ বছর বয়সের নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হল তার 
বোন ইসাবেল ও তার ছোট্ট বন্ধুদের আনন্দ দিতে লোরকাদের গ্রানাদার বাড়িতে মঞ্চ বেঁধে। এই নাটকে প্রথমেই 
রয়েছে একটি 'মশা' চরিত্র যার পরিচয় এবং চরিত্র বাংলার মানুষ হাড়ে হাড়ে জালে ۱ এ এমন এক পতঙ্গ যার 
প্রবেশাধিকার সর্বত্র । অর্গলবদ্ধ ঘরে স্বামী-স্ত্রীর অতি গোপন অস্তরঞ্গ মুহূর্তের সে সাক্ষী থাকতে পারে এবং উৎপাত 
ঘটাতে সক্ষম। আঁটসাঁট মন্ত্রণাকক্ষেও মশা'-র অবাধ প্রবেশ। এমন এক চমৎকার নাটকীয় বস্তুকে আমরা পারিনি, 

পাঠক একবার দর্শক হয়ে ভাবুন আপনার সামনে মঞ্চের পর্দা সরে গেল এবং “মশা'র প্রবেশ। লোরকা 
খেলনা বাদ্যযন্ত্র এবং এ মশার আয়ত্তে আছে আন্দালুসিয়ার কৌতুক ও +۱ 
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মশা d মহাশয় ও মহাশয়া, স্থির হোন ছেলেরা, চুপ করো, এবং তুমি, ছোট মেয়ে বসে পড়ো... (ড্রামের শব্দ) 

আমি এবং আমার দলবল আসছি বুর্জোয়াদের থিয়েটার cerca — cu থিয়েটার অভিজ্ঞাতদের-_কাউন্ট আর 
ডিউকদের, এবং ঝকঝকে, সোনালি-__ যেখানে পুরুষ ঘুমিয়ে পড়ে__অবশ্যই মহিলারাও ৷ আমি ও আমার দলবল 
সেখানে বন্দী ছিলাম! ওঃ. কত যে কষ্টে ছিলাম কে বুঝবে! কিন্তু, একদিন, দরজার ফাক দিয়ে দেখতে পেলাম 
জ্বলজ্বলে একটি তারা_ চারদিকে নরম বেগুনি রঙের আলো- মায়া__। বড়ো বড়ো চোখ মেলে যতদূর দেখা 
যায়, তারার নীচে, ধীরে বহে জাহাজ, হাসিমুখ প্রসারিত নদী! তখন আমি, হাঃ হাঃ, বন্ধুদের জানালাম এবং 
আমরা ছুটে বেরিয়ে এলাম প্রান্তরে, খুঁজে ফিরি সাধারণ লোকজন-_তাদের দেখাতে চাই পৃথিবীর সেই দৃশ্য, 
ছোটো দৃশ্য. ছোটো থেকে আরও ছোটো দৃশ্য, সবুজ পাহাড়ের চাদ, সমুদ্রপারের গোলাপি চীদ। .....এখন শুরু 
হোক (প্রস্থান, পুনঃপ্রবেশ ) হে বাতাস, বিস্য়ভরা মুখগুলোতে স্পর্শ দাও; যে যুবতীর প্রেমিক সেই তার চোখে 
ছড়িয়ে দাও পাহাড়ের চূড়ো থেকে ধেয়ে আসা দীর্ঘশ্বাস আর শুকনো চোখের জল | 

কবি লোরকার গীতিময় কবিতা নাট্যকার লোরকার হাতে নাটকের গীতিময় ব্যঞ্জনায় কী সুন্দর নাটকীয়। 
এ যেন জ্ঞানলার খড়খড়ির ফাক দিয়ে বন্দী কিশোর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিতালি আর মুক্তি | 

প্রথম থেকে লোরকা তার নাটকে ডিটেল নির্দেশ দেওয়ার পক্ষপাতী | এ নাটকের প্রথম দৃশোর মঞ্চস্থাপত্য 
সম্পর্কে :--[দন্যা রসিতার বাড়ির নীচের তলার ঘর। পশ্চাদপটে পেটা-লোহার শিক দেওয়া বড়ো জানলা. একটি 
দরজা । জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছোটো একটি কমলার খেত ।] তারপর (রোসিতা গোলাপি-রঙের জামা পরা. 
পিঠের দিকে কুঁচি দেওয়া ঝালর। পর্দা উঠলে দেখা যাবে রোসিতা বড়ো ফ্রেমে ছুচ-সুতোর নকশা করছে I] 

উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, বাঙালি ঘরে রোসিটা নারী কম ছিল না। সত্যজিতের 
চারুলতা 'ছবিতে কী সুন্দর এমব্রয়ডারি ফ্রেমের বাবহার। বাংলা নাটক এ প্রকৃতি থেকেও মুখ ঘুরিয়েছে কতকাল! 
সাধারণ মানুষের 30ج‎ চরিত্রের দেখা মিলবে কী করে নাটকে? 

রোসিতা-রা গরিব। বাপের টাকা নেই ৷ মেয়ের বিয়ে দিলে খরচ কমে । মেয়ের প্রেমিক কোকোলিচ ততোধিক 
গরিব। কিন্তু রোসিতা তাকেই বিয়ে করবে। বাবা নারাজ ۱ নিজে গরিব বটে কিন্তু মেয়ে যেন বড়ো ঘরে পড়ে। 
তার পছন্দ ক্রিস্টোবিটা_ লোকটার বয়স বেশি, কিন্তু ধনী ; এবং তারও নজ্ঞর কচি যুবতির ওপর । মেয়ের প্রতি 
বাবা :-_- "তুমি আমার আদেশ শুনতে বাধ্য; আমিও বাবার আদেশ মতো তোমার মাকে বিয়ে করেছিলাম ৷’ 

সেয়ে অসহায়। প্রেমিক প্রেমিকার কষ্ট। যেন বিষই খাবে রোসিতা। তখনই লোরকা নিয়ে আসেন একটি 
চরিত্র, তার নাম "সময় । 
চরিত্রে রূপ দিতে পারি ati - 
আসে। তার পরনে হলুদ রঙের পোশাক, পিঠে ঝালর : ۱ 

সময় ü বং, রোসিটা, শান্ত হও। কী আর করবে? তুমি কি ধরতে পার ঘটনা কোন দিকে যাচ্ছে? এখানে 
এখন রোদের আলো, অন্য কোথাও হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে। তুমি কেমন করে জানবে আগামীকাল তোমার ঘরের 
ছাদে বাতাস কেমন বৃইবে?.......বং, রোসিটা শাস্ত হও, এখন একটা বাজে | (ঘড়িতে একটা বাজার শব্দ ) 

মনে পড়ে যায় চ্যাপলিনের “সিটি লাইটস্‌' ছবির কথা । মাতাল লোকটা জীবনের বিতুষ্ায় জাহাজঘাটার 
জেটি থেকে ঝাপ দিয়ে মরবেই ৷ চ্যাপলিন বারবার আগলাচ্ছেন। সেই হাস্যমুখর গভীর বেদনার এক মুহুর্ত 
হঠাৎ চ্যাপলিন প্রাণপণে লোকটাকে জড়িয়ে ধরে বললেন_ কে বলতে পারে আগামীকাল বসন্ত আসবে না? 
এ যেন শিল্পের সেই চির শাশ্বত জয়ধ্বনি । তখন কি চ্যাপলিন লোরকার ওই ‘সময়’ চরিত্র? 

লোরকার আর এক বৈশিষ্ট্য সমাজে রোজদিনের পরিচিত কিন্তু অনাদৃত মানুষদের নাটকে সংস্থাপন । এই 
‘দি বিলি-ক্রাব পাপেটস "নাটকে তিনি মুচি, নাপিত, যৌবনমুখী কিশোর এবং রসিক মহিলাকুলকে নিয়ে এসেছেন। 
বাংলা নাটকে সচরাচর এ সব চরিত্র আসে না। অথচ কত ঘরের লোক এরা । লোরকার নাটকে এরা অনাদৃত, 
নিপীড়িত বা করুণার পাত্র নয় * এরা জীবন সম্পৃক্ত মানুষ ; কৌতুক, হাসি, রঙ্গ, সংবেদলা দিয়ে পরিপূর্ণ নাটকীয় 
চরিত্র। যোলো বছরের রোসিতার সঙ্গে বৃদ্ধ ও ধনী ক্রিস্টোবিতার বিয়ে হবেই। ওয়ারিস্যাম নামে মুচির কাছে 
কিশোর প্রেমিক ক্যুরিটো- যে কিনা জীবিকার সন্ধানে গিয়েছিল অন্যত্র। সে ফিরে এসে রোসিতার বিয়ের 
সংবাদে মর্মাহত ; দখলে নেবেই রোসিতাকে ; রূপকথার গল্পের মতো কিশোর বালকদের সাহায্যে মুচি 
মুচি নয় ; বৃদ্ধ ক্রিস্টেবিতার লোভের ছোবল থেকে রোসিতা আর ক্যুরিটাকে মুক্ত করতে সংবেদনশীল ও মানবিক 
এক অভিভাবক যেন। শ্রমর্জীবীর মূল্যবোধের কী অনুপম অধ্যায় নাটকের এই অংশটি | 
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অবশেষে কিন্তু কিস্টোবিটার সঙ্গেই বিয়ে হয় রোসিতার। ফুলশয্যার রাত। একটা দীঘশ্বাসের সুর : 
ক্রিস্টেবিতা u কে দীর্ঘম্াস ফেলছে? 


(ঘরের ওয়াড্রোবে দুই প্রেমিক কোকোলিচ ও ক্যুরিটো লুকিয়ে) 


ক্রিস্টোবিতা ৷ আঃ হাঃ আমার ছেলেবেলায় ওরা আমাকে বিরাট এক কেক দিয়েছিল | চাদের চেয়ে বড়ো ۱ 
সবটা খেয়েছিলাম একাই ৷ হাই হাহ 

সামান্য আঁচড়ে লোরকা দেখিয়ে দিলেন পুঁজির অহংকার আর প্ৰভুত্ব চাদেও কামড় বসায়; সুকান্ত একই 
অনুভবে দেখেন পুঁজির দাপটে চাদ যেন ঝলসানো বুটি ; আর এভাবেই বিমর্ষ বিষগ্ন হয় প্রেমের আলো, শান্তির 
স্বস্তি। বাংলা নাটকের ভাবনা, সংলাপ, আঙ্গিক যদি লোরকার মতো প্রকৃতি থেকে নিতে পারত অফুরন্ত রসদ 
তাহলে তার রাজনৈতিক অভিজ্ঞান জীবন-সমৃদ্ধ হতে পারত । অথচ দুঃখের কথা, বিশ্বায়নের ঝলকানির কাপটায় 
প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বাংলা কবিতা, বাংলা গান, বাংলা সাহিত্য, বাংলা নাটক । সাহিত্যের এ দূষণ থেকে 
মুক্তি পেতে হলে শেকস্পিয়র, রবীন্দ্রনাথ, লোরকাকে আজ চাই। 


- 
লোরকার প্রথম পর্বের একটি নাটক ‘মারিয়ানা পিনেদা'। মারিয়ানা ভালোবাসে পেদ্ৰোকে | দুজনের প্রেম গভীর | 
স্পেনে তখন প্রিমো ডি রিভেরোর স্বৈরতান্ত্ৰিক শাসন। মারিয়ানা-র যৌবন স্বাধীনতার লড়াইয়ে তন্ময়। মারিয়ানা 
পতাকায় ফুল তোলে। এ অৰ্ঘ্য তার প্রেমিকের জন্য। অকস্মাৎ তার উপলব্ধি--পেদ্ৰোর কাছে স্বাধীনতাই শ্ৰেষ্ঠ 
ভালোবাসা ; সে নয়। পেদ্রোর আর্তনাদ-_ "আমাদের হাত আর দাঁত দিয়ে মাতৃভূমিকে রক্ষা করব।' পরির মতো 
মায়ামরী মারিয়ানা সর্বত্যাগী হৃদয় নিয়ে কঠিন বাস্তবের নায়িকা হয়ে نہ‎ ‘আসি স্বাধীনতা, কারণ ভালোবাসার 
ইচ্ছে তাই ,سی‎ এ সেই স্বাধীনতা যার স্বার্থে তুমি আমাকে ছেড়ে গিয়েছ। মানুষের হাতে আমার স্বাধীনতা 
আহত । ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসা, সে নিঃসঙ্গ চিরশুল।'...এ ভাবেই লোরকা সংবদ্ধ করেন তার 
রাজনৈতিক PA | 

“মারিয়ানা পিনেদা "কিছুটা দূৰ্বল নাটক । স্থানে স্থানে মেলোড্রামার ঝোক। কিন্তু এ নাটক দেখিয়ে দেয় কীভাবে 
স্বচ্ছ, গীতিময়, নাটকীয়, সাংগীতিক রসের উন্নত একা গড়া সন্তব। আমরা ভেবে নিই নাটকে গান আর আবহ 
সুরই বুঝি সাংগীতিক কিছু একটা । লোরকা দেখিয়ে দেন জীবন উপলব্ধিই শ্ৰেষ্ঠ সাংগীতিক রস। আর এই রসটি 
না থাকলে হাত-পা-ওয়ালা মানুষ চরিত্র হিসাবে নাটকে হাজির হলেও তার জীবন স্পন্দন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 


সাত 


লোরকার বিখ্যাত নাটক গুলির অন্যতম ‘দ্য সু মেকারস প্রডিজিয়ার্স ওয়াইফ ?। প্রথমেই লোরকা চমকে দেন নাটকের 
পাত্রপাত্রীর পরিচয়ে । নাম নয়, পেশা আর রং দিয়ে চরিত্রের আদল । যেমন, মুচি, মুচির বউ, খয়েরি, সবুজ, কালো, 
হলুদ রঙের প্রতিবেশী এবং উচ্চাকাঙক্ষী মহিলা, লেখক, বালক, মেয়র, টুপি মাথায় যুবক, কোমরে ফেরি বাধা 
যুবক, পুরোহিত, গ্রামবাসী । যে কোনো দেশের যে কোনো অঞ্চলের হতে পারে এরা, 31۲۶36 | 

নাটকের শুরুতে লেখক ভাষ্যকার। যখন মুচির বউ প্রসঙ্গে বলছেন তখন নেপথ্য থেকে মুচির বউ 
চেল্লাচ্ছেঁ-'হ্যা, আমি তাড়াতাড়ি করছি, কিন্তু অত অধৈর্য হয়ো না..." কথকের সঙ্গো চরিত্রের কী ee 
পরিচয়! 

মঞ্চ সম্পর্কে লোরকা- _'মুচির চৌকি, সরঞ্জাম ۱ ঘরের রং পরিপূর্ণ সাদা । বড়ো জানলা ও waren | জানলা 
দিয়ে রাস্তা, সাদা এবং ধূসর রঙের জানলা 'দরজা দেখা বাচ্ছে। ঘরের ডাইনে বায়ে দরজা । দৃশ্য জুড়ে থাকবে 
আশা ও আনন্দের ছোটোখাটো ডিটেল। গোধূলির নরম কমলা আলো মঞ্চের ওপর পড়বে ।' __তাই বুঝি সাদা 
রঙের দেওয়াল? ۱ 

‘রাস্তা দিয়ে mer হয়ে মুচির বউ ঢোকে। পরনে রাগত সবুজ্জ রঙের পোশাক মাথার চুল পেছনে টেনে 
বাঁধা ; সেখানে দুটি গোলাপ গৌজা।' লোরকার সব নাটকেই রংয়ের বিশেষ প্রয়োগ এবং নাট্যকার দ্বারা চিহ্নিত। 
অন্যত্র দেখেছি সবুজ তার কাছে ঠান্ডা, নিস্তব্ধ । চরিত্রের ভাজ এবং পরিবেশের প্রকৃতি তিনি নির্দেশ করেন জাগতিক 
UE আদলে । এ এক পোয়েটিক ইমেজারি, আর নাটক তো দৃশাকাবাই। মঞ্চ ও পোশাকের এই রংয়ের বিন্যাসে 
বদলে যেতে 1۱ 

আমার ধারণা, মুচির ঘরের এই যে সাদা রংয়ের দেওয়াল, এর মধ্যে আছে শ্রমজীবী নৈতিকতার প্রতিচ্ছায়া। 
অভাবী সংসার, কত কলহ, প্রেমের দেউলে টুক্‌ করে ঢুকে পড়ে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ; আছে কি তৃতীয় কেউ, 
নয়তো কেন এত অনাদর, কেনই বা গঞ্জনা। একদিন নিরুদ্দেশ YÊ | একাকী নারী, সঙ্গ-আশায় ঢুকে পড়ে মেয়র। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ ৰ ২৯ 
নাটা---ও৫ 


অভিজাতর লোভী  প্রবৃত্তি। ওদিকে মুচির প্রশংসায় পঞ্চমুখ লাল, কালো, IF, হলুদ, খয়েরি রঙের 


আট 
লোরকার বহু প্রশংসিত নাটক ব্লাড ওয়োডিং"১৯৩২-এ লেখা। প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৩৩ সালে মাদ্রিদের +7 
বিটরিজ'-এ। দুত এ নাটকের অনুবাদ হয় ফরাসি ও ইংরাজি ভাবায়। অভিনীত হয় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় | 
এ নাটকেও পাত্রপাত্রীরা আন্তর্জাতিক পরিচয়ে BS যেমন-_ মা, বিয়ের কনে, শাশুড়ি, ভৃত্য, প্রতিবেশী, মেয়েরা, 
বিয়ের বর, কনের বাবা, চাদ, মরণ (ভিখারিনির বেশে), কাঠুরে এবং যুবক। যে কোনো দেশেই এ সব চরিত্র 
আছে। নামে শুধু পাই লেওনার্দো ও লেয়োনার্দোর বউ। 'লিয়োনার্দো' এখানে প্রতীকী রূপের আশ্রয়ে | প্রথম পর্বে 
সে সিংহের মতো প্রবল, দ্বিতীয় পর্বে আগুনের মতো উজ্ভ্বল। 

নাটক পড়তে পড়তে বারবার মনে হয় ভারতে বা বাংলায় সিংহ আর আগুনের তো অভাব নেই। আজাদ 
থিয়েটারে নায়কের জায়গা পেল না কেন সে? নিদেন বাংলা থিয়েটারে? লোরকার কাছ থেকে যদি নাট্যচরি্র 
বাছাইয়ের جج‎ ধার করা যেত মষ্গল হত। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মূলত ভীরু, কাপুরুষ আর আত্মসর্বস্ব মধ্যবিত্ত 
নিয়ে থিয়েটার কতটুকু এগুতে পারবে-__কতদিন ? বাংলা থিয়েটার যদি সাহসী, বলিষ্ঠ আর আনন্দময় হতে চায় 
অপমানিতেরাই মুখা চরিত্র । উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত যারা তারা এসেছে বুর্জোয়া ব্যবস্থার অমানবিকতা আর অসারত্ব 
প্রমাণ করতে। 

খুবই চেনা গল্প। একটি পরিবারের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা; এক নারীকে ঘিরে দুই যুবকের 
প্রতিদ্বন্দ্িতা। প্রেমিকা প্রত্যাখ্যান করায় লেওনার্দো আশাহত । ইতিমধ্যেই সে প্রেমিকার পরিবারের অনেককে হত্যা 
করেছে। শ্ৰেমিকাটি অন্য যুবককে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। লিওনার্দো অন্যত্র বিয়ে করলেও প্রথম প্রেমের ব্যর্থ 
জ্বালায় হাজির হয় প্রেমিকার বিয়ের আসরে । মুখোমুখি দুই প্রতিদ্বন্থী। বনের মধ্যে পরস্পর লড়ায়ে দুজনেই নিহত 
হয়। নাটকের শেষে দেখা যায় তিন নারী_ বিয়ের কনে, মা এবং লেওলার্দোর বউ তাদের প্রতিবেশিনী আর 
ভিখারিনি মরণ এর মুখোমুখি দাড়িয়ে ব্যক্ত করছে তাদের ঘৃণা, দুঃখ ও একাকীত্তের যন্ত্রণা । বুর্জোয়া সমাজের 
ক্ষয়রোগকে উন্মুক্ত করেন লোরকা। প্রতিযোগিতামূলক প্রতিদ্বন্দিতার দগদগে বাস্তবতা আমাদের সামনেও । তার 
অসারত্ব তুলে ধরতে বাংলা থিয়েটারকে তো এগিয়ে আসতে হবে। 

‘ব্লাড ওয়েডিং" গীতিময় ট্র্যাজেডি । এর সংলাপ, সংগীত, রং, কাব্যে আছে হৃদয়ের স্পর্শ । বাংলা নাটকে 
সংলাপ, চরিত্র, রং, qoi ক্রমশ এতটাই অতি বাস্তব, রূঢ়, কর্কশ, রসহীন. হৃদয়হীন হয়ে উঠছে--তাতে মনে হয় 
লোরকার সান্নিধ্য গ্রহণ করলে বাংলা থিয়েটারে উজ্জীবিত গীতিময় রূপ, নান্দনিক রস আর হৃদয়ের স্পর্শ ঘটানো 
সম্ভব। 


লয় 


‘ইয়েরযা'নাটক লোরকার ধিয়েটারকে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি দিয়েছে। ইয়েরমা সন্তানের জন্য পাগল ; তার স্বামী 
জুয়ান কাজ পাগল। এ রকম কাহিনিতে তৃতীয় পুরুষ ঢুকিয়ে রগরগে যৌন সাহিত্য বাংলায় ছেয়ে যাচ্ছে। নাটকে 
দেখা দিচ্ছে আত্মরতির নিষ্ফল বিলাপ। কিন্তু লোরকা দিলেন ভিন্ন মাত্রা । ইয়ারসা-র বন্ধু মারিয়া সম্তানসম্ভবা। 
দুজনের টুকরো সংলাপ : 
ইয়েরমা 0 কেমন মনে হয়? 

মারিয়া n ঠিক জানি লা। তুমি কি কখনও জ্যান্ত পাখি ধরেছো-_ হাতের মুঠোয়? 

ইয়েরমা U ধরেছি তো? 

মরিয়া ৷৷ ঠিক তেমনি__বা তারও বেশি- রক্তের গভীরে । 


ইয়েরমা n বেশি হাটাহাটি কোরো না! ও এখন ধীরে ধীরে বড়ো হচ্ছে। নিশ্বাস নেবে খুব আন্ডে- খুব লরম করে-_- 
৩০ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 


EXEC 


গোলাপের পাপড়ি দাতের ফাকে যেমন ধরে তেমনি আলতো ۱ 

নিজের সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এ ভাবেই মানুষ সংবেদনার অঞ্জলি দিয়ে ভরিয়ে তোলে অসহায় যত 
ফাক-ফোকর। ইয়েরমা কি মানা হয়েও মা হয়ে যায় না? 
দেখা এক মহিলার সঞ্গো। লোরকার ভাবায় অন্তজ্ঞ নারী ৷ যার দুই স্বামী, বারোটি ছেলেমেয়ে ৷ তার জন্য মনোবেদলা 
নেই এতটুকু, বরং গর্ব আছে। ইয়েরমা ভাবল একেই জিজ্ঞাসা করি কী করা উচিত। সে মহিলা জবাব দিলে__ 
ঈশ্বর? ঈশ্বরকে আমি খুব ভাবি না। ঈশ্বরের চেয়ে মানুষই তোমাকে বেশি সাহায্য করতে পারে। 

ইয়েরমা নাটকের সমাজ আমাদের বড়ো চেনা ۱ বাপমায়ের পছন্দমতো বিয়ে করতে হয়-_ আর স্বপ্নে 
থাকে ভিক্টর, সেই কিশোর প্রেমিক ; ছেলেমেয়ে না হলে পাড়াপড়শির সন্দেহ চোখ, ہ5‎ বাকা ; সেই একই 
প্রশ্ন তোলে ইয়ারমা : "আমি কি শুধু রাধব আর জানলার পর্দা পাল্টাব ویج"‎ পরে পৌনপুনিক জীবনের 
যন্ত্রণা , আবার কখনও কখনও বিবাহিত সেই দ্বিতীয় মেয়েটির মতো নারীর অন্তরসত্তা বিদ্রোহী মেজাজে বলে 
ওঠে : “আমি এমন সেজে বের হব যাতে রাতার লোক তাকিয়ে থাকে, আমি নদীর জলে নগ্ন হয়ে স্নান করব, 
আর যখনই মর্জি হবে যে কোনো লোকের সঙ্গে বসে মদ খাব।" পরচর্চা, পরনিন্দা, ঈর্ষা, যা আমাদের সমাজেও 
সহজলভ্য, লোরকার নাটকে তা থরে থরে 1۱ 

ইয়েরমা ভাঙতে চায় ফিউডাল আর বুর্জোয়া সংস্কারের গন্ভি। স্বামী যখন বলে__ “পুরানো কথা বাদ দাও | 
চুপ মারো । যা চলছে মেনে নাও’; তখন ইয়ারমা বলে-_'মেনে নেব? এ বাড়িতে এসেছি বলেই মেনে নেব? 
যখন আমার দেহটা দড়ি বেঁধে কফিনে ঢুকিয়ে বঙ্ক করবে, তখন মেনে নেব : তার আগে নয় ।" নারীর অসহায়তা 
. কঠিন-কাবা-বাপ্জনায় ফুটে ওঠে ইয়ারমার সংলাপে---‘আমি তৃষ্ণা কিন্তু গেলাস বা জলের [oz নেই। আমি 
পাহাডে উঠতে চাই কিন্তু পা নেই। আমি আমার পোশাক সেলাই করতে চাই কিন্তু دو‎ সুতো কিচ্ছু নেই /- 
কী ভীষণ মিলে যায় ভারতীয় নারীর সঙ্গে ইয়ারমার দীর্ঘশ্বাস। ফিউডাল আর বুর্জোয়া অসভ্যতা গলাগলি করে 
এ ভাবেই পিষে, মারতে চায় নারীর ব্যক্তিত্ব । অসহ্য উত্তাপে দগ্ধ ইয়ারমা স্বামী জুয়ানের মাংসাশী লোভ একদিন 
চুরমার করে ভেঙে দেয় : গলা টিপে হত্যা করে। ভিড় জমে তার চারদিকে | সে বলে__'কী জানতে চাও, আমি 
ওকে হত্যা করেছি কিনা? হ্যা, আমি ওকে হত্যা করেছি, আমি হত্যা করেছি আমার সন্তানকে ৷ ='সম্ভান'-_ কারণ 
জুয়ানের শরীরে ছিল ইয়ারমার প্রবল আকাতিক্ষত সন্তানের একফৌটা বীজ। ইয়ারমা কি লোরকার আত্মদৰ্পণ 
যা বাংলার দর্পণেও ছায়া ফেলে? 


থিয়েটারের সঙ্গে। 
লোরকার সব নাটকেই এমন কিছু চরিত্র আছে তাতে মনে হয় মনুষ্যোচিত গুণাবলি থেকে তাদের বিচ্যুত 
কাল যার অস্থিমজ্জায় জমা হচ্ছিল বিচ্যুতি আর বিকৃতি। সেই অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটেছে নিৰ্দিষ্ট চরিত্রে ৷ 
বাংলা থিয়েটারের সামনেও এক বিভ্রান্ত সময়কাল আজ ۱ রক্ত, তৃষ্ণা, মৃত্যু আর অজস্ৰ মত ও পথের 
সন্ধিস্থলে দীড়িয়ে লোরকা যেমন স্বতন্ত্র সাহসে বৈপ্লবিক রুপাস্তর ঘটিয়েছিলেন তার থিয়েটারে ; বাংলা থিয়েটার 
কি সাহসী গর্জনে বলতে পারবে-_"[}16 theatre wishes to be light? 
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জুলিয়েট না জুডিথ : লোরকার নাটকে ইতিহাসের দ্বৈতমুখ 
3jorast চক্রবর্তী 


ভিজিয়েছিল। CH ঝরণা, কমলার বন, দ্রাক্ষাকুপ্রের কথা তিনি এমন দক্ষতা ও ভালোবাসার সঙ্গে লিখেছিলেন, 
তারা তার মৃত্যুর সাক্ষী হয়েছিল। আন্দালুসিয়ার বাতাস কেঁদেছিল অলিভ পাতার ফাকে ফাকে | ঘটনাটি ঘটেছিল 
১৬ আগস্ট ১৯৩৬ সালে । প্রথমে তাকে বন্দী করে আনা হয়েছিল। প্রানাদার অসামরিক সদর দপ্তরে । তারপর 
রাতে সিভিল গার্ডের গাড়ি তাকে তুলে নিয়ে যায়। ভিসনারে এনে তাকে হত্যা করা হয়। 
করতে অস্ত্র ধরেছে সেনাপতিরা, ক্যাথলিক গির্জা, জমিদার, বৃহৎ পুঁজিপতিরা ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। 
তাদের নৃশংসতার সীমা ছিল না। কত শ্রমিক, কৃষক, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, এমনকী নিরীহ, নিরপেক্ষ মানুষ 
ফ্যাসিবাদের বলি হয়েছিল তার হিসাব নেই। তবু প্রশ্ন জাগে, লোরকাকে বিশেষভাবে হত্যার জন্য বেছে নেওয়া 
হল কেন? ফ্যাসিবাদী অভিযান শুরু হয় স্পেনের দক্ষিণাঞ্চল থেকে। উপযুক্ত অস্ত্রের অভাবে ও অন্যান্য কারণে 
মুরদের পুরানো রাজধানী গ্রানাদার পতন ঘটল | এটাই বলতে গেলে স্প্যানিশ ফ্যাসিবাদীদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ জয়। 
আর লোরকা হয়তো তাদের প্রথম উল্লেখযোগ্য শিকার ৷ সে সময় তিনি মাপ্রিদ ছেড়ে নিজের রাজ্জ্য আন্দালুসিয়াতে, 
ছেলেবেলার শহর গ্রানাদায় ফিরে এসেছিলেন হয়তো নিয়তি তাকে টেনে এনেছিল। 

তবু প্রশ্ন জাগে, লোরকার মৃত্যু কেন ফ্যাসিবাদীদের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। তিনি প্রত্যক্ষ 
রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি । যত দূর জানা যায়, কোনো দলের <٠. যুক্ত ছিলেন না। তবে কি ব্যাপারটা 
ব্যক্তিগত বিদ্বেষের £ কোনো স্থানীয়, প্রভাবশালী ফ্যাসিবাদী নেতার সঙ্গে লোরকার শত্ৰুতা ছিল? এটা অসম্ভব 
নয় কিন্তু কোনো প্রমাণ পাওয়া HR | তাহলে লোরকার রাজনীতি বা তার অভাবকে আর একটু ভালোভাবে 
বিশ্লেষণ করা দরকার। 


লোরকার জন্ম হয়েছিল বিগত শতাব্দীর শেষে (১৮৯৮ বা ৯৯ সালে তা নিয়ে বিতর্ক আছে) আন্দালুসিয়াঁর গ্রামে | 
তার বাবা ছিলেন সম্পন্ন চাবি। ছোটোবেলা থেকে লোরকা মানুষ হয়েছিলেন লোকসংস্কৃতি ও লোকগীতির 
আবহাওয়ায় | মাটি ও মানুষের খুব কাছাকাছি। তার নিজের শিল্প সাহিত্যে তার প্রভাব যথেষ্ট, লক্ষণীয় । গ্রানাদা 
তার সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের জন্য বিখ্যাত। মধ্যযুগে স্পেনের বড়ো অংশ জুড়ে ছিল মুসলমান বা মুরদের শাসন। 
কোণঠাসা হতে হতে তারা প্রানাদার সীমারেবার মধ্যে ঠেকেছিল ۱ এই শেষ মুর রাজ্য জয় করে পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষে রাজা ফার্দিনান্দ ও রানি ইসাবেলা গোটা স্পেনে খ্রিস্টান রাজত্ব কায়েম করলেন। তারপর ক্ৰমে মুসলমান 
ও ইহুদিরা স্পেনের মাটি থেকে বিতাড়িত হল। আজকের দিনে যাকে বলা হয় ethnic clearning, জাতিগত 
বিশৃগ্ধীকরণ। তবে সবাইকে তাড়ানো বোধ হয় সম্ভব হয়নি॥ তেমনি সম্ভব হয়নি দেশ থেকে, বিশেষ করে গ্রানাদা 
ও আন্দালুসিয়া৷ থেকে ইহুদি, মুর ও জিপসি প্রভাব মুছে ফেলা । গ্রানাদা একদিক থেকে নানা রঙের সাংস্কৃতিক 
রামধনুর (multi culturalisn)- উজ্জ্বল প্রতীক | আমরা যে নাটকটি “মারিয়ানা পিনেদা' নিয়ে আলোচনা করব, 
তার প্রসঙ্গে গ্রানাদার এই ہو‎ বা বিশেষত্ব স্মরণীয় ۱ লোরকার নিজের কবিতায় কেউ কেউ আরবিয় প্রভাব লক্ষ 
করেছেল। ও 

এবার লোরকার রাজনীতির প্ৰসঙ্গে আসা যাক। এ কথা মনে রাখতে হবে যে স্পেন, এমনকী গৃহযুদ্ধ 
ও ফ্যাসিবাদের জয়লাভের আগেও ছিল একটি প্রায় মধ্যযুগীয়, ধর্মশাসিত দেশ। ক্যাথলিক গির্জা তার অসীম 
প্রভাব প্রতিপত্তি ও অর্থ নিয়ে প্রায় ইনকুইজিশনের কায়দায় দেশ চালাতে চাইত। লিবারালিজম, উদারপন্থা এই 
শতাব্দীর বিশ বা ত্রিশের দশকে অধিকাংশ ইউরোপে খুব একটা মারাত্মক জুজু ছিল না'। কিন্তু স্পেনে ছিল। সেখানে 
ক্যাথলিক প্রচারের নমুনা ছিল এই রকম : 

যে লিবারাল নির্বাচন প্রার্থীর জন্য ভোট দেয়, তার পাপ কি ধরনের? সাধারণত চরম, অমার্জনীয় 
পাপ 1 


লেখিকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপিকা, প্রাবন্ধিক স্প্যানিশ ভাবাবিদ্‌। 
৩২ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৮ 


প্রচেষ্টা! নাটকটি অবশ্য লেখা হয়েছিল ১৯২৪-২৫ সালে। মঞ্চস্থ হয়েছিল আরো বছর দুয়েক পরে। কিন্তু একশো 
বছর পরেও 'লিবারাল' নাম স্পেনের শাসক শ্রেণির কাছে অশ্রীতিকর বা ভীতিজনক মনে হয়েছিল । নাটকটি মঞ্চস্থ 
করার পথে কিছু রাজনৈতিক বাধা এসেছিল, এ কথা মলে করার কারণ আছে। তার উপর লোরকা ইচ্ছাকৃত 
কালানৌচিত্যের (anachronism)-4 মাধ্যমে সে যুগ ও এ যুগকে কাছাকাছি এনেছেল। প্রতিক্রিয়াশীল বিচারক 
পেদোসার মন্তব্য | 
লিবারালে আনার্কিস্টে ছেয়ে গেছে প্রানাদা, মানুষ নিশ্চিন্তে থাকবে কী করে। 

বলা বাহুলা, যকার কথা বলা হয়েছে, তখন আ্যানার্কিস্ট বা নৈরাজ্যবাদী বলে কিছু ছিল না। কিন্তু 
লোরকার সময় ছিল। লোরকার স্পেনে তাদের সংখ্যা ও গুরুত্ব নেহাত কম ছিল না। কবি কি বলতে চাইছেল, 
আজকের আ্যানার্কিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীরা সে দিগকার। 

লোরকা নিজে রাজনৈতিক মাঠের বাইরে থাকলেও মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষের বিরাগ এড়াতে পারেননি 1 তার 
‘সভিল গার্ডের গাথা’ কবিতাটি স্বাভাবিকভাবেই সরকারকে খুশি করেনি । কবিতার বিষয় ছিল এক জিপসি শহরে 
সিভিল গার্ড বা পুলিশের অকারণ হামলা | জিপসি বলতে আমরা যাযাবরদের বুঝি ۱ কিন্তু লোরকার কাব্য জগতে 
দেখি, জিপসিরা এক ধরনের ghetto | shanty town জাতীয় এলাকায় একরকম স্থায়ীভাবে বসবাস یج‎ | 
এই বর্ণনা সমসাময়িক বাস্তবের সাথে সংগতিপূর্ণ। বাই হোক, এই কবিতা লেখার দায়ে লোরকার বিরুদ্ধে মামলা 
দায়ের করা হয়েছিল । শেষ পর্যন্ত অবশ্য লোরকা নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন। হইয়েরমা 'নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার 
পর তাকে তীব্র আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল অশ্লীলতা, দুর্নীতি ইত্যাদি অভিযোগে ۱ পরিস্থিতি তখন এমন ছিল 
যে, স্পেনে খুব قرب‎ লেখকেরও বিদ্রোহী না হয়ে উপায় ছিল ati 

১৯৩১ সালে রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছিল। সাধারণ মানুষের কাছে সংস্কৃতি 
পৌঁছে দেওয়া ছিল এই অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল সরকারের এক লক্ষ্য । লোরকা একটি গণ থিয়েটার চালাবার 
জন্য সামান্য সরকারি অনুদান পেয়েছিলেন তিনি থিয়েটারের দল, লা বারাকা নিয়ে প্রামে গ্রামে ঘুরে বেডাতেন। 
ক্ল্যাসিকাল স্প্যানিশ নাটককার--‘লোপে' 'কলদেরন: ‘সেরভাস্ডেস'_ একটু পরিবর্তিত ও আধুনিক রূপে 
উঠেছিল লোকসংস্কৃতির প্রভাবে। 
লোরকার সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষদিকে ফ্যাসিবাদী বিপদ যত বাড়ছিল, নিরপেক্ষতা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। 
লোরকা ঠিক কোনো পক্ষে যোগ না দিলেও তার সহানুভূতি কোন দিকে, সে কথা গোপন করেননি । সেটাই 
কি তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল? 

কিন্তু ফ্যাসিবাদের নগ্ন আত্মপ্রকাশ বুখতে ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা ক্রমাগত বামপন্থী রাজনীতির 
কাছাকাছি এসেছেন। ১৯৩৩ সালে জর্মন ফ্যাসিস্তদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে প্রচারিত 
আবেদনপত্র স্বাক্ষর করেন তিলি। ১৯৩৫ সালে মুসোলিনির আবিসিনিষা আক্রমণের প্রতিবাদে তিনি ইতালি 
ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করেন। ইতিমধ্যে "সোভিয়েত রাশিয়ার বন্ধু’ বলেও লোরকার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার হতে 
থাকে এক শ্রেণির সংবাদপত্রে 

১৯৩৬ সালে গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে স্পেনের রাজনীতিতে যে টালমাটাল অবস্থা দেখা যায় তাতে কোনো 
শিল্পী কবি কিংবা বুদ্ধিজীবী নীরবে আত্মমগ্ন থাকতে পারেন না। ১৯৩৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট কবি 
রাফায়েল আঁলবের্ডি লেখিকা আরিয়া গেওন এর সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করলে যে 
ভোজসভার আয়োজন করা হয় তাতে স্বাগত ভাষণ দেন ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে 
তার স্বাক্ষর সংবলিত একটি আবেদনপত্র প্রচার করা হয়। পপুলার ফ্রন্টের সমর্থনে স্পেনের কবি, শিল্পী সাহিত্যিক 
সহ অধিকাংশ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা এই আবেদনপত্র এক্যবন্ধভাবে স্পেনের স্বাধীনতা, সংস্কৃতি এবং মর্যাদা 
রক্ষার শপথ ঘোষণা করেন। ১৯৩৬ সালেই মার্চ মাসে ব্রাজিলের কমিউনিস্ট নেতা লুইস কার্লোস প্রেসতেস্‌- 
কবিদের কবিতাসহ নিজের কিছু কবিতা পাঠ করেন। 

এই সংবাদ বামপন্থী মহলে বেশ আলোড়ন তোলে। ওই বছরই এপ্রিল ও মে মাসে স্বেরতন্ত্রের 
বেশ কয়েকটি আন্দোলনের সঙ্গে লোরকা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। ‘লা ভস' কেঠস্বর) 
পত্রিকার ৭ এপ্রিল সংখ্যায় কবির একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ হয় যার মূল বক্তব্য সংকটকালে একজন শিল্পীর দায়িত্ব 
কী। কবি মুক্তমনে বলে ওঠেন, যতদিন পৃথিবীতে আর্থিক অসাম্য থাকবে ততদিন চিন্তার মুক্তি নেই --। কবির 
এই ঘোষণা স্পেনের সংগ্রামী শ্রমিক কৃষক সহ সমগ্র পাঠক সমাজকে আলোড়িত করে। ইন্টারন্যাশনাল রেড 
এড এর رمع2‎ ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার যোগ আরও নিবিঢ় হয় ওই বছরেই ১ মে। ওই সংস্থার মুখপত্র 
‘আয়ুদা (সহায়তা) ওইদিন প্রথম প্রকাশিত হয় এবং লোরকা স্পেনের শ্রমিকদের প্রতি অভিনন্দন ও মৈত্রীর 
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বাণী পাঠান। একই বছরে ২২ মে ফরাসি পপুলার ফ্রন্টের তিন প্রতিনিধি স্পেনে আসেন। তাদের সম্মানে 
ভোজসভায় লোরকা উপস্থিত ছিলেন... ২ 

এই বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কি এক দশক আগে লেখা নাটকটিকে বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত? 

“মারিয়ানা ہہ(‎ অনেক দিক থেকে লোরকার নাটকের মধ্য ব্যতিক্রমী নাটক | এটাই হয়তো তার একমাত্র 
ধ্রতিহাসিক নাটক । 'দন্যা পেরলিম্পালিল' নাটকের পটভূমিকা অষ্টাদশ শতাব্দী। reg! রোসিতা সলতেরা ' যাকে 
দুই শতাব্দীর خ٭‎ বলে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা । কিন্তু এ সব নাটকের কাহিনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক | “মারিয়ান্না 
পিনেদা' অন্তত কাঠামো ইতিহাস আশ্রিত। লোরকার অন্যানা নাটকে সাধারণ মানুষের কথা এসেছে। এসেছে 
সামাক্তিক সমস্যা। কিন্তু 'মারিয়ানা পিনেদা" তার একমাত্র নাটক যেখানে রাজনীতি, রাজনৈতিক پچ‎ প্রধান 
বিষয়বস্তু ৷ যদিও সমসাময়িক রাজনীতি নয়, এক শতাব্দী আগেকার রাজনীতি, তবে আমরা দেখেছি, লোরকা 
একভাবে অতীতের সঙ্গে বর্তমান রাজনীতিকে মিলিয়েছেন। 

যে প্রতিহাসিক কাহিনি নাটকের ভিত্তি, তা এই রকম। নেপোলিয়ন স্পেনের রাজপরিবারের আভ্যন্তরীণ 
বিবাদের সুযোগ নিয়ে সে দেশ দখল করেছিলেন। জনগণের মরণপণ যুদ্ধ ও ব্রিটিশ সাহায্যের দরুন দেশ স্বাধীন 
হল। যুবরাজ ফেব্নান্দো সিংহাসনে বসলেন) স্পেনের মানুষ নিশ্চয় আশা করেছিল, এত সংগ্রামের, দুঃখকষ্টের 
বিনিময়ে তারা যা পাবে তা কেবল জ্ঞাতীয় স্বাধীনতা নয়; সেই সঙ্গে থাকবে গণতান্ত্রিক অধিকার, সংস্কার, 
ہو‎ ৷ এ সব ক্ষেত্রেই রাজা তাদের নিরাশ করলেন। তারই ফলশ্ৰুতি, ১৮২৭-এর বিপ্লব প্ৰচেষ্টা ফ্রান্সে ইতিমধ্যে 
মিত্রশক্তিদের সহায়তায় বুরব রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফরাসি রাজশক্তির ভয়, পাছে আবার ফরাসি বিপ্লবের 
আগুন জ্বলে ওঠে। তাই ফরাসি ফের্ণান্দোকে আবার টলমলে মসনদে বসাল। ত্রিশের দশকের গৃহযুদ্ধের সময় 
যেমন জার্মানি ও ইতালির বিপুল সামরিক সাহায্য স্প্যানিশ ফ্যাসিবাদকে জিততে সাহায্য করেছিল তেমনি 


মারিয়ানার জন্ম হয়েছিল ১৮০৪ সালে। সে ছিল খানদানি ঘরের মেয়ে। তার বাবা ছিলেন নৌ-বাহিনীর- 
একজন ক্যাপটেল। মারিয়ানা ছোটোবেলায় মানুষ হয়েছিল পালক পিতামাতার কাছে। (নাটকে মারিয়ানার পিতার 
পেশার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। দন্যা আনগুসতিয়াস দেখা দিয়েছেন মারিয়ানার জন্য وت‎ স্লেহশীলা পালক- 
মাতা রূপে ।) কম বয়সে দুই সন্তান নিয়ে মারিয়ানা বিধবা হয়েছিল। তার এক আত্মীয়, ফের্নান্দো আলভারেস 
দ্য সতোমায়ার বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে বিপন্ন হয়েছিল। মারিয়ানা তাকে পালাতে সাহায্য করে। এর জন্য 
তাকে বন্দী করা হয়। ১৮৩১ সালে একজন রাজতন্ত্রী তার বিরুদ্ধে আর এক অভিযোগ আনে। সে নাকি বিদ্রোহীদের 
পতাকা এমব্রয়ডারি করেছে। এমব্রয়ডারি করা তিপুটি কথা “স্বাধীনতা ", ‘সাম্য’ ও “আইন'। প্রথম দুটি ফরাসি বিপ্লবের 
বিখ্যাত ঘোষণা থেকে গৃহীত ৷ তৃতীয় কথার তাৎপৰ্য কি? সম্ভবত লিবারেলদের বক্তব্য ছিল, ہ76‎ স্বৈরতস্তরের 
বিকল্প রূপে আইনের শাসন তাদের লক্ষ্য ۱ এই অপরাধে মারিয়ানার মৃত্যুদণ্ড হয়। গলায় ফাস লাগিয়ে তাকে 
হত্যা করা হয়। সাহসিকা মারিয়ানার শেষ কথা ছিল, ‘আমার গলা এত ছোটো যে ভালো করে ফাস লাগানো 


যাবে uu ہے‎ 


মারিয়ানা পরিণত হয়েছিল এক ধরনের ব্যাড়িকাল প্ৰতীকে। প্ৰগতিশীল স্পেনের সেন্ট জোনে। গ্রানাদায় 
তার মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। বিশেষ দিনে মারিয়ানার স্মৃতির সম্মানে মিছিল বার হত। স্পেনের ইতিহাসে যে 
সব মুহূর্তে প্রগতির শক্তি এগিয়ে থাকত, তখন মারিয়ানার মর্যাদা বাড়ত। যেমন, ১৯৩১ সালে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর। 

এ পর্যন্ত যা বলা হল সবটাই প্রতিহাসিক ও যথেষ্ট চমকপ্ৰদ তার সঙ্গে মিশেছিল অনেক রোমান্স, লোক- 
কাহিনি, উপকথা । বিশেষত শ্রানাদার জনমানসে মারিয়ানা হয়ে উঠেছিল প্রায় কল্পলোকের নায়িকা । সেই 
কল্পলোকের পথ বেয়ে স্বপ্নের মারিয়ানা এসেছিল গ্রানাদার এক বালক, ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার কাছে। 
লোরকা স্বীকার করেছিলেন, মারিয়ানা তার ছোটোবেলায় অপরিচিত ছিল না। এ্রতিহাসিক ইতিবৃত্ত প্রেম বা 
রোমান্সের কথা কিছু নেই ৷ তবে লোককল্পনা এই দেশব্রতী বীরাগুগনাকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছিল রোমাব্দের 
ধার করা আলোকে | তাকে একই সঙ্গে করেছিল নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকা ۱ লোরকার নাটকে নায়িকার এই দ্বৈত 
“+٦۹ 0 গেছে। এখানেই তার রচনার বৈশিষ্ট্য আর জটিলতা | জুলিয়েট বনাম জুডিথ 

র | 

নাটকের রূপরেখা এইভাবে প্রকাশ করা বায়। আগেই বলা হয়েছে, এতিহাসিক মারিয়ানা ফের্নান্দো 
আলভারেস দ্য সতোমায়ার নামে এক বিদ্রোহী আত্মীয়কে পালাতে সাহায্য করে প্রথম বিপদে পড়েছিল। তবে 
ফের্নান্দোর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল, এমন কোনো ইঞ্গিগিত নেই। দুজনকে হয়তো কাছাকাছি এনেছিল 
পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ও রাজনৈতিক সহমর্মিতা । তার বেশি কিছু নর ۱ নাটকে এই নায়ককে দুই ভাগে ভাগ করে 
দুটি চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। পেত্রো দা সতোমায়ার বিদ্রোহের এক অন্যতম নেতা । বয়স ছত্রিশ বছর | শান্ত, দৃঢ়, অথচ 


৩৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 





আবেগময় চবিত্ৰ। یہی‎ আর মারিয়ানা পরস্পরকে ভালোবাসে। অন্তত পেদ্ৰোর দৃষ্টিতে এই ভালোবাসা আর 
দেশপ্রেম ওতপ্রোতভাবে জড়িত | মারিয়ানা তার কাছে স্বাধীনতার প্রভীক। ফেৰ্নান্দোর বয়স یی‎ ঠিক অর্ধেক, 
আঠারো | নায়িকার বয়স লোরকা একটু বাড়িয়েছেল। ১৮৩১ সালে যখন তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল, তার বয়স ছিল 
মাত্র সাতাশ বছর ۱ নাটকের মারিয়ানা ত্ৰিশোপ্তীৰ্ণা। যদিও তার একেবারে সঠিক বয়স বলা হয়নি । বয়সের কথা 
আনতে হল, কারণ লোরকা এদিকটার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন । পূর্ণ যৌবনা (সে যুগের হিসাবে প্রায় বিগত 
যৌবনা) মারিয়ানা যে এখনও পরমা সুন্দরী, সে কথা বলা হয়েছে। পেদ্রো ও মারিয়ানার মধ্যে প্রেম তারুণ্যের 
উচ্ছাস নয়, পরিণত বয়সের গভীর সম্পর্ক | তার ভিত্তি মানসিক প্রক্য, চিন্তার নৈকট্য ۱ (অন্তত পেদ্রো তাই মনে 
করে। মারিয়ানার ক্ষেত্র প্রেম ও আদর্শ সমার্থক কি না সেটাই নাটকের এক মুল প্রশ্নচিহ্ন।) পক্ষান্তরে কিশোর 
উত্তীয় যেমন শ্যামাকে, তেমনি কিশোর CFIC মারিয়ানাকে ভালোবাসে পাগলের মতো ন্যায় অন্যায় জানি 
নে, জানি নে/শুধু তোমারে জানি ।' ফেব্নান্দোর কাছে বয়সে অনেক বড়ো, জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এই নারী তার 
কাছে কোনো প্রতীক বা পতাকা নয়, কেবল প্রেমের আধার | বিপ্লব সম্বন্ধে ফের্নান্দো উদাসীন । মারিয়ানার অনুরোধে 
সে নিজে ঝুঁকি নিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করে। এমনকী পেদ্রোকে মারিয়ানার কাছে নিয়ে আসে । আবার মারিয়ানার 
যখন জীবন বিপন্ন, তখন ফের্নান্দো প্রাণপণে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, যে কোনো মূল্যে নিজ্জের প্রাণ বাচাতে | 
মারিয়ানার প্রাণ মানে ফেব্নান্দোর ভালোবাসা । ফেব্নান্দো সেই চরিত্র, যার কাছে প্রেম হল এক চরম মূল্যবোধ | 
(absolute valuc) 
নাটক তিন অঞ্কের বা দৃশো্যের ৷ প্রথমে মারিয়ানার গৃহে আমরা দেখি wen আনগুসতিয়াস (দন বা দনা 
স্প্যানিশে সম্মানসূচক সম্বোধন) ও ইজাবেলের উদ্বেগ ৷ সঠিক অবস্থা না জানলেও তাদের ভয়, মারিয়ানা 
বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে বিপন্ন হয়। আনগুসতিয়াস বুঝতে পারেন না তার প্ৰিয় পালিতা কন্যা কেন রাস্তার 
ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে। পতাকা নিয়েই বা টানাটানি কেন? সুচিশিল্প নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায় তো নিজের মেয়ের 
জন্য কিছু এমব্রয়ডারি করে দিক। রাজনীতির ক্ষেত্রে যা খুশি হোক, তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। বিশেষ 
করে প্রমীলা জগতে। 
রাজা যদি ভালো রাজা না হন তাহলে নাই বা হলেন। কেন মেয়েরা এ সবে জড়িয়ে পড়বে? 
আনগুসতিয়াস মারিয়ানাকে ধরে রাখতে চান চার দেওয়ালের মধ্যে, গৃহকত্রী আর মা'র ভূমিকায় ۱۳۷ 
সেখানে বৈপ্লবিক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ নয়, নিছক ঘরের কাজ | ফেব্নান্দো যেমন মারিয়ানাকে কেবল প্রেমপাত্রীরুপে দেখতে 
চায়। মারিয়ানার সঙ্গে দেখা করতে আসে ফার্নান্দোর দুই কিশোরী বোন, আমপারো ও লুসিয়া। লুসিরা একটু 
শান্ত, গম্ভীর । আমপারো কথার ফোয়ারা, হাসিখুশিতে ভরপুর | আন্দালুসিয়ান নাচ গান আর__এটা না হলে হয়তো 
নাটকের স্প্যানিশ চরিত্র সম্পূর্ণ হত না--ষীড়ের লড়াইয়ের ভক্ত | আমপারো যে বাঁড়ের লড়াইয়ের বিস্তারিত 
বর্ণনা দেয়, তা কি মারিয়ানার সামনের লড়াইয়ের প্রতিবিশ্ব ঃ লোরকার একাধিক কবিতায় mea লড়াই এমন 
ইমেজ হিসাবে এসেছে। আমপারো বাঁড়দের বিশ্বাসঘাতক বলে, কিন্তু এ কথা আসলে প্রযোজ্য অন্যত্র ١ 
মারিয়ানাকেও শেষে স্থির করতে হয় যে প্রাণ বাচাতে বিশ্বাসঘাতকতা করবে কি না। আমপারো মারিয়ানাকে রূপে 
গুণে আদর্শ মনে করে। মারিয়ানা কি এক সময় আমপারোর মতো ছিল? আমপারো কি মারিয়ানার মতো হবে? 
এরপর (ফের্নান্দো আসে, নিজের ভালোবাসা আর মারিয়ানার বিপদের কথা জ্ঞানাতে। পেদ্রোর চিঠি পেয়ে 
মারিয়ানা পাঠায় ফের্নান্দোকে। অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের নিয়ে পেদ্রো আসে | পেদ্ৰোর কথায় ফুটে ওঠে বিপ্লবের 
আদর্শ, ভবিষ্যৎ স্পেনের স্বপ্র। 
গম আর মেষপালে ভরা এক স্পেন যেখানে মানুব খাবে রুটি খুশি মলে। 
১৮২৭-এর লিবারালরা কি ঠিক এভাবে কথা বলত, চিন্ত করত? ও লমেদো বরং এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন 
উনামুনো ও আন্তোনিও মাচাদোর প্রভাব। যাই হোক, খবর আসে বিদ্রোহ অকালে প্রকট হয়ে পড়েছে। যাদের 
সাহাযা করার কথা ছিল, তাদের অনেকেই ধরা পড়েছে বা প্রাণ হারিয়েছে। এখন বিদ্রোহীদের সামনে দু'টি 
বিকল্প সব কিছু সত্বেও অভ্যুত্থানের চেষ্টা চালানো অথবা আপাতত গা ঢাকা দিয়ে পরবর্তী সুযোগের জন্য অপেক্ষা 
করা। এই নিয়ে বিতর্ক চলছে, ইতিমধ্যে খবর আসে, বিচারক পেদ্রোসা এল বলে। বিদ্রোহীদের গোপন পথে 
পালাতে হবে। একজন দ্বিধা প্রকাশ করে । মারিয়ানাকে তারা কী ভাবে বিপদের মধ্যে একা ফেলে যাবে। পেদ্রোর 
উত্তর, তাদের এখানে উপস্থিতি বরং মারিয়ানার বিপদ বাড়াবে। সবার প্রস্থানের পর মারিয়ানা একা বসে গান করে, 
ভয় ও উত্তেজনা লুকোবার উদ্দেশ্যে। প্রবেশ করল পেছ্োসা। 
পেদ্রোসা এক প্রতিহাসিক চরিত্র। ইতিহাসে রামন পেদ্রোসা বলে এক বিচারক মারিয়ানাকে মৃত্যুদণ্ড 
দিয়েছিলেন. নাটকে পেদ্রোসা সম্বন্ধে মঞ্চ নিৰ্দেশ এই রকম 
পেছ্রোসা এক শুদ্ধ চরিত্র | (tipo sec) সম্পূর্ণ বিবৰ্ণ, রক্তশূন্য। তার শান্ত ভাব প্রশংসার যোগ্য ۱ পেছ্রোসার কথার 
মধ্যে আয়রনি ফুটে উঠবে, যদিও আবৃত ভাবে। সে চারদিকে খুঁটিয়ে দেখবে, তবে এমন ভাবে, যাতে বোঝা না ATA | 
দেখতে হবে, যেন পেদ্রোসাকে চিত্ৰিত করার সময় কারিকেচার না করা হয়। 
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অৰ্থাৎ পেদ্রোসা অশুভ, অত্যাচারী শক্তির প্ৰতিনিধি হলেও তার শক্তিমান চরিত্রকে খাটো করে দেখলে 
হবে না। পেদ্ৰোসার কিছু জানতে বাকি নেই। সে খানিকক্ষণ মারিয়ানার ভয় ও উদবেগ নিয়ে খেলা করে, দুর 
নিয়ে বেড়াল খেলার মতো । শেষে তার স্থল ও رو‎ কামনা প্রকট হয়ে ওঠে। পেদ্রোসা মারিয়ানাকে জড়িয়ে ধরে 
তার অনিচ্ছুক মুখে এঁকে দেয় চুম্বন। অপমানিতা মারিয়ানা কাদতে থাকে_ভয়ে বা দুঃখে নয়, রাগে। যে অপমান 
করেছে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারছে না, এই রাগে । পেদ্রোসার কাছে দৈহিক আত্মসমর্পণ আর বিদ্ৰোহী 
নেতাদের নাম বলে দেওয়া, এই দ্বৈত অসম্মানের বিনিময়ে মারিয়ানা নিজেকে বাচাতে পারে। সে সগর্বে দুই 
প্রস্তাব বা ইন্ডিগত প্রত্যাখ্যান করে। প্রায় মেলোড্রামার নায়িকার ভাষায় : 

কখনো লা! রক্ত মোর দেব তার আগে! 
দুঃখকটে, ক্ষতি নেই । রবে মর্যাদা। 

মারিয়ানাকে বন্দী করে এক কনভেন্টে নিয়ে যাওয়া হল। (ক্যাথলিক দেশে অনেক সময় জেল হাজতের 
বদলে অভিজাত বন্দিনীদের কনভেন্টে রাখা হত। অবশ্য কড়া পাহারায়।) দুজন তরুণী নভিস নেভিস বলতে 
বোঝায় তরুণী সন্বাসিনী, যারা এখনও চূড়ান্ত ভাবে শপথ নেয়নি। ব্রত গ্রহণ করেনি । খানিকটা হিন্দু ধর্মের 
ব্ৰহ্মচারিণীর মতো ।) মারিয়ানার ভক্ত হয়ে পড়ে । আমপারোর মতো। আমপারো আর লুসিয়ার মতো তারাও 
আন্দালুসিয়ার সদ্য ফোটা ফুল বা কুঁড়ি। হয়তো মারিয়ানা যে জীবন ফেলে এসেছে, তার TOFS | আমপারো 
আর লুসিয়া। ধরে নেওয়া যায়, প্রেম, বিবাহ, মাতৃত্ব, সংসারের ধরা বাঁধা ছকে অগ্রসর হবে। নভিসরা সংসার 
ত্যাগ করে ঈশ্বরের পদশ্রান্তে জীবন নিবেদন করেছে। আর মারিয়ানা যে পথ বেছে নিয়েছে, তাতে সব কিছু 
আছে। বিপ্লব, প্রেম, মাতৃত্ব, মৃত্যু। 

আমপারো ও লুসিয়ার মতো দুই নভিস কিছুটা গ্রিক নাটকের কোরাসের ভূমিকায় কাজ করে। উত্তর গ্রিক 
থিয়েটারে অনেক সময় কোরাস শ্রতিম চরিত্র দেখা যায়। এরা সরাসরি ঘটনা প্রবাহে অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু 
বিচার, বিশ্লেষণ, মন্তব্য করে। যে মহাসমুদ্রে সব ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির নদী গিয়ে পড়ে, সেই বিশ্ব বা সমাজের 
প্রতীক দুই নভিস যেন একেবারেই সংসার অনভিজ্ঞ, সংসার GU | রাজনীতি, রাষ্ট্রবিপ্রব, এ সব কিছুরই খবর 
রাখে না। মারিয়ানার মতো চমৎকার মেয়ের প্ৰাণদণ্ড হবে কেন? সে রাজাকে পছন্দ করে না বলে? কেন পছন্দ 
করে না? না করলেই বা দোষ কি? মারিয়ানা না কি মেসন। মেসন বা ফ্রামেসন কথাটা সে যুগে প্রায় পরবর্তী 
কালের কমিউনিস্টের মতো ভয়াবহ ছিল। কিন্তু নভিসযুগল কথার মানেই জানে না। 

মারিয়ানার মনের অবস্থা কীরকম? সে সাহসিকা কিন্তু রক্ত মাংসের মানুষ। মৃত্যুকে ভয় পায় না, কিন্তু 
নির্বিকার চিত্তে শহীদ হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করবে, এমন মানসিকতা নেই। তার নারীর জীবন, নাবালক ছেলে 
মেয়ে | ভালোবাসা তাকে পৃথিবীর দিকে জীবনের দিকে টানছে। আর যদি মরতেই হয়, তবে পেদ্রোর পাশাপাশি 
মরবে । রোমিও জুলিয়েটের মতো যুগল মৃত্যু কিন্তু পেদ্রো ও অন্যান্য বিদ্রোহের নেতারা ইংল্যান্ডে পালিয়েছে। 
তারা আর ফিরবে না। অন্তত অবস্থা অনুকূল না হলে নয়। এ কথা জনে জনে মারিয়ানাকে বলে। প্রথমে সরল 
ভাবে কনভেন্টের মালি, তারপর আকুল আবেদনে ভেঙে পড়া ফের্নান্দো, সব শেষে পেদ্রোসা। মারিয়ানা মনের 
এক দিক থেকে জানে, তাদের কথা সত্য, কিন্তু আর এক দিক তা বিশ্বাস করতে চায় না। কল্পনা করে, পেদ্রো 
এখনই রুপকথার রাজপুত্রের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে আসবে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে । আর নয়তো আসবে 
আারিয়ানার সঙ্গে একত্রে মৃত্যুবরণ করতে | 

সে আসবে সন্ত হৰ্জের মতো 


এখনো যায় লা দেখা ভালো 
কিন্তু পেপ্রো ফেরে না, ভোরেও না, রাতেও না। দ্বিতীয় নভিসের আক্ষেপ। 
প্রানাদার গোলাপ আর জ্বাসমিন, 
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যে তার প্রেমিকের পথ চেয়ে বসে আছে 
কিন্তু তার প্রেমিক করছে দেরি। 
ফার্নান্দো আর পেদ্রোসা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে ও দুষ্টিভঙ্গি নিয়ে একই অনুরোধ করে মারিয়ানাকে। সে বেন বিপ্লবের 
নেতাদের নাম বলে দিয়ে নিজের জীবন বাঁচায় । (পেদ্রোসার দ্বিতীয় দাবি; মারিয়ানা সম্বন্ধে তার কামনার কথা, 
এ পর্যায়ে আর ওঠে না।) নেতারা সবাই মারিয়ানার কথা না ভেবে যে যার চামড়া বাঁচিয়েছে। এমনকী তার 
প্রিয়তম পেলো বাগদত্তা বধূর প্রতি কোনো মমতা দেখায়নি। তাহলে আর মারিয়ানার কী দায়? সেও নিজের 
কথা ভাবুক। কিন্তু মারিয়ানা রাজী হয় না। মৃত্যুদণ্ড বরণ یم‎ আর মৃত্যুর মুহূর্তে সে পরিণত হয় স্বাধীনতার 
প্রতীক ও প্রতিনিধিতে । যে স্বাধীনতার জন্য পেদ্রো মোরিয়ানার ধারণা অনুসারে) তাকে ছেড়ে গিয়েছিল। 
আমি স্বাধীনতা, প্রেম তা চেয়েছে বলে, 
পেলো! যে স্বাধীনতাতরে তুমি ত্যাগ 
করেছ আমারে। স্বাধীনতা যার দেহ 
শত আঘাতের চিহ্ন বয়, আমি সেই। 
প্রেম, প্রেম, প্রেম আর চির নিহসগগতা। 
নাটক শুরু হয়েছিল শিশুদের রিচুয়াল, আনুষ্ঠানিক বিলাপ দিয়ে। শেষ হয় সেইভাবে। বৃত্ত সম্পূর্ণ 
হায় প্রানাদায় এল বিষাদের দিন 
যে মারিয়ানা প্রাণ দিল ফাসিকাঠে 
দিল নাকো মান তবু, খুলল লা ۱ 
জুলিয়েট না জুডিথ? প্রেমের গোলাপ না বিপ্লবের অগ্রিশিখা না দুই-ই? মারিয়ানার চরিত্রের চাবিকাঠি 
কোনটি £ এ নিয়ে যেমন সমালোচক মহলে বিতর্ক চলেছে, তেমনি লোরকা নিজে একাধিক মন্তব্য করেছেন ৷ সেগুলি 
পরস্পর বিরোধী অথবা পরস্পরের পরিপূরক | শেকসপিয়ারের জুলিয়েটের কথা কে না জানে । জুডিথ বাইবেলের 
ওল্ড টেস্টামেন্টের এক বিধাত নায়িকা । এই ইহুদি রমণী শত্রু সেনাপতি হলোফার্লেসকে দেহ দান করার পর 
ঘুমন্ত প্রেমিকের মাথা কেটে ফেলেছিল। তার ইজ্জতের মুল্য, দেশের স্বাধীনতা | লোরকার বক্তব্য, 
সে মোরিয়ানা) জড়িয়ে পড়েছিল প্রেমের জন্য, প্রেমের জালে। বাকিদের মন জুড়েছিল স্বাধীনতা ۱ মনে হয়, 
মারিয়ানা মুক্তির শহীদ ৷ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ... সে তার নিজের প্রেম পাগল । যাদুতে বশীভূত হৃদয়ের শিকার | মারিয়ানা 
একজন জুলিয়েট যার সাথীরুপে কোনো রোমিও নেই। সে ওদের তুলনায় মাপ্রিগালের অনেক বেশি কাছে। 
ইউরোপিয় কাব্যের এঁতিহ্য অনুসারে ওড লেখা হয় কোনো গুরু গম্ভীর বিষয় । অনেক সময় রাজনৈতিক বিষয়। 
আর মাপ্রিগাল (স্প্যানিশ ভাবার ‘ভোর' কথাটির সঙ্গে যুক্ত) রুপসির উদ্দেশ্যে সীত। অর্থাৎ লোরকা বলতে 
চেয়েছেন, তার নায়িকা ধীর রসের নয়। বরং মধুর ও করুণ রসের আধার। একটি চিঠিতে তিনি আরো বলেছেন, 
তার এ নাটক ‘রাজনৈতিক নয়, বরং বিশুদ্ধ শিল্প কর্ম ...... "প্রশ্ন ওঠে, বিশুদ্ধ শিল্প কর্ম কি রাজনৈতিক বা সমাজ 
সচেতন বক্তব্যের কাছাকাছি এলে জাতিচ্যুত হয়। তবে কি লোরকা “শিল্পের জন্য শিল্প' নামক সুপরিচিত ও বহু 
বিতর্কিত তত্ত্বের কথা তুলেছেল। পরে আবার লোরকার মন্তব্য, 
মারিয়ানা পিলেদা কবির মুখ দিয়ে নায় বিচার প্রার্থনা করছে। রশদামামা পরিবৃত হলেও সে একটি বীনা লোকে তাকে 
জুডিথের সমতুলা বলে আর সে অন্ধকারে খোঁজে তার বোন জুলিয়েটের হাত। আমরা তার ফাস লাগানো গলায় 
ঝুলিয়ে দিয়েছি ওড মার্কা তকমা আর সে চায় মাদ্রিশালের মুক্তি। 
আবার সেই و تاو‎ বনাম জুলিয়েট, ওড বনাম মাদ্রিগাল বিতৰ্ক ৷ কিন্তু অন্যত্র লোরকা তার নায়িকার পূৰ্ণতর 
চিত্র এঁকেছেন। সেখানে প্রেম ও মুক্তি পরস্পর বিরোধী নয়৷ বরং পাশাপাশি দুই ۹ج‎ যার উপর বিদ্ধ হয়ে মানবাত্মা 
দুঃখের মধ্যে আশার স্বপ্ন দেখে! তাছাড়া মারিয়ানা এখানে আবির্ভূত হয়েছে গ্রানাদার মূর্তিমতী প্রতীকর্পে। তার 
মধ্যে কঠোর কোমল দুই-ই আছে। ভবিষ্যতেও মুরদের শেষ রাজধানী ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। লোরকা 
নিজে সেখানে প্রাণ দিয়েছিলেন। এই প্রানাদা যে নারীর মধ্যে বিগ্রহ ধারণ করেছে, সে নগরে প্রেম ও বিপ্লবী 
চেতনার সহাবস্থান অসম্ভব নয়। 
দেবতারা দুটি ক্রুশ সৃষ্টি করেছেন, দুঃখ ও কথা, প্রেম ও স্বাধীনতা । এর ফলেই মানব জীবনে আশার একটা 
ভূমিকা থাকে। এই দুটি ক্ৰশবিদ্ধ মারিয়ানা পিনেদাকে আমার মনে হয় এক অত্যাম্চর্য ও অপরূপ সুন্দরী জীব। তার 
রহস্যময় চোখ গতীর বিষাদের সঞ্চো নগরের সব যাওয়া-আসা লক্ষ করে। এই আদর্শ সুর্ভির মধ্যে নেগর) দেহের 
আধার পেয়েছে | وم‎ প্রোনাদার় সুরদের পুরালো প্রাসাদ) এক টুকরো চাদ, যা নায়িকার বুক অলংকৃত করেছে। 
তার পোশাকের কিনারার হাজার রকম সবুজের চিত্রকলা । তার শ্বেত অন্তর্বাস যেন পাহাড় অঞ্চলের মেঘ, کہ‎ 
আকাশের উপর উড়ছে... 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ ৩৭ 


কিংবদন্তি ও রোমান্দের প্ৰেম পাগলিনি (লোরকার ভাষায়, যার-হৃদয় উন্মাদ, যাদুর বশ) নায়িকার কী ভাবে মিলন 
সংগঠিত হয়েছে । এ কথাও লক্ষণীয় যে নাটাকার এ নাটক মঞ্চস্থ করার সময় দুই বিকল্প রীতির কথা ভেবেছেন। 
প্রথমটি "পাবলিক", মোটা দাগে টানা, হইচই করা, পথ পোস্টারের ঢং। আমরা যাকে পোস্টার নাটক বলি, হয়তো 
খানিকটা তাই। আর দ্বিতীয় রীতি বা শৈলী চাদের মতো শৈশবের মতো কোমল, মধুর, অর্ধস্ফুট। তবে কি যে 
আর রাতে আলহামব্রাকে আলো করা মায়াময় চাদ। 
টেক্সটের প্ৰসঙ্গে ফিরে আসি। মারিয়ানা রাজনীতি ও বিদ্ৰোহ সম্বন্ধে সত্যিকারের আগ্রহী, অন্তত প্রাণ 
দেওয়ার মতো এ বিষয়ে অনেক চরিত্রই সন্দেহ প্রকাশ جج‎ আনগুসতিয়াস, আমরা দেখেছি, মন্তব্য করেন, 
রাজনীতি মেয়েদের ব্যাপার «ma নভিসরা নিঃসন্দেহ, মারিয়ানাকে জালে জড়ানো হয়েছে। ফার্নান্দো আর 
পেপ্রোসার যুক্তি, পেদ্রোর পলায়নের পর মারিয়ানার আর বিপ্লবের প্রতি দায়-দায়িত্ব নেই। মারিয়ানা নিজেও ইঞ্চিগত 
দেয়, প্রেমই তাকে রাজনীতি ও বিপ্লবের বৃহত্তর ক্ষেত্রে টেনে এলেছিল। 
পেদ্রোর চোখে চোখ রেখে আশা ছিল 
মৃত্যুর। তারই তরে সেলাই করেছি 
পতাকা। নেমেছি তাই ষড়যন্ত্ৰ পথে 
ওর চিন্তা ভালোবেসে, জীবনে چب‎ | 
তবে কি মারিয়ানা জুলিয়েট প্রতিমা যে তুলনা লেখক নিজে বার বার করেছেন। তা অবশ্য সম্পূর্ণ বাস্তবসম্মত 
নয় । ভ্রিশোত্তীর্ণা, বিধবা, দুই সন্তানের মা মারিয়ানা কিশোরী জুলিয়েটের মতো হাওয়ায় ভাসতে পারে না। যেমন 
ছত্রিশ বছরের পোড় খাওয়া, দায়িত্বশীল নেতা পেদ্রো নামতে পারে না রোমিওর ভূমিকায় ۱ বরং শেকৃসপিয়ারের 
কথা আনতে গেলে তুলনা করা যায় আ্যাস্টনি ও ক্লিওপ্যাট্রার সঙ্গে। এই দুই পরিণত বয়স্ক প্রেমিকের মধ্যে যেমন 
সাম্ৰাজা হারিয়েছিল। পেদো নিঃসন্দেহে মারিয়ানাকে ভালোবাসে । কিন্তু তার জন্য স্পেনকে, নিজের আদর্শকে 
ছাড়তে রাজি নয়। বস্তুত সে প্রশ্নই ওঠে না। মারিয়ানা আর মুক্তি তার দৃষ্টিতে সমার্থক। আর সমার্থক হয়েই 
মারিয়ানা মৃত্যু বরণ ۱ 
মারিয়ানা যে পেদ্রোকে বুঝতে পারেনি, তা তার আশা থেকেই বোঝা যায়। আমরা দেখেছি, মনের গহনে 
সঞ্চোগে প্রাণ দিতে। মারিয়ানা যেন মৃত্যুর চেয়েও বেশি ভয় করে মৃত্যুর নিঃসঞ্চগতাকে। পেদ্রোর চোখে চোখ 
রেখে মরলে তার ভয়, যন্ত্ৰণা অর্ধেক কমে CTS | কিন্তু পেপ্রো তাকে সে সুযোগ দেয়নি তাই কি লোরকা নায়িকাকে 
বলেছেন 'রোমিও হারা জুলিয়েট coton সম্বন্ধে নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গিই বা কী? রোমিও, নিদেন পক্ষে আযান্টনি 
করবে রাষ্ট্রশক্তির হাত থেকে, তেমনটা সম্ভব মনে হয় না। পেদ্রো স্কারলেট পিমপারনেল, সুপারম্যান বা হিন্দি 
সিনেমার নায়ক নয়। তবে মারিয়ানার সঞ্চো মরতে কিরে আসা কি অসম্ভব ছিল? এই পর্যায়ে পেদোকে আমরা 
প্রত্যক্ষভাবে দেখি না। তার মনের কথা জানতে পারি না। পেদ্রো ও অন্যান্য নেতারা কি নিছক নিজেদের চামড়া 
বাচাতে ইংল্যাণ্ডে গা ঢাকা দিয়ে বসেছিল । না কি মারিয়ানাকে বাঁচানো অসম্ভব জেনে পরবর্তী সংগ্রামের জন্য 
নিজেরা প্রাণ রক্ষা করেছিল। ফরাসি নিও-ক্র্যাসিকাল নাট্যকার কর্নেইয়ের রচনায় আমরা প্রেম ও মর্যাদা, প্রেম 
ও কর্তবোর وچ‎ দেখতে পাই। পেদ্ৰোর মন কি তেমন দ্বন্দের ক্ষেত্র হয়েছিল। আমরা জানি না। আমরা কেবল 
মারিয়ানার মানসিক দ্বন্দ্ব দেখি। 
جح‎ সে মরবে স্থির করল, ےب‎ সে ইতিমধ্যেই মৃত। মৃত্যু তাকে বিন্দুমাত্র ভয় দেখাতে পারল না। 

এ কথা সত্য। চরম মুহূর্তে যখন মারিয়ানা বিশ্বাস বদলে মৃত্যু বেছে নেয়, তখন তার সত্যিই আর কোনো 
ভয় লেই। কিন্তু তার আগে মারিয়ানা আসম্ন মৃত্যুর- এবং নিঃসঙ্গ মৃত্যুর _পেপ্রোকে না দেখে মৃত্যুর_ যন্ত্রণা 
ভোগ করেছে। আমরা দেখেছি, মারিয়ানা নির্ভীক হৃদয়া হলেও পোস্টার নাটক বা মেলোড্রামার শহিদ নয়। ছেড়ে 
বংশগোৌরব و‎ ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত অধিকাংশ ইউরোপে, এবং তারপরও বেশ কিছু দেশে, অভিজাতরা কিছু 
বিশেব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত | এটা এক ধরনের আইনের বৰ্ম মারিয়ানার বাবা নৌ-বাহিনীর ক্যাপটেন ছিলেন, 
এ কথাও সে বলতে ভোলে না। জীবনের শেষ মুহূর্তে কি কোনো শৈশবের স্মৃতি তার মনে জেগেছিল? নাকি 
সে কল্পনা করেছিল, তার বাবা জাহাজে এসে তাকে উদ্ধার করবেন, যেমন CAT করবে ঘোড়ায় চড়ে? আর 
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এক পর্যায়ে মারিয়ানা ফেন বলতে চাইছে, এই সামান্য অপরাধে বা বিনা অপরাধে তার মতো উচ্চ সামাজিক 
অবস্থানের নারীর শাস্তি হতে পারে না। 
কেন মারিয়ানা নাম বলতে রাজি হল না? কেন শেব পর্যন্ত প্রাণ দিল? নাটকে যে ছবি ফুটে ওঠে তা জটিল 
ও বহুমাত্রিক 1 কিছুটা গর্ব। বিশ্রবীরা তাকে ফেলে পালালেও সে তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। যে 
অভিজাত রক্তের গৌরবে সে নিরাপত্তা দাবি করে, সেই নীলরক্ত মারিয়ানাকে আত্মসমর্পণ করতে দেবে না। 
তোমার সন্তানদের তরে! মোর তরে! 
সমৰ্পিত প্রাণ আমি তোমার BAT | | 
কিন্তু ফার্নান্দোর ভালোবাসা মারিয়ানার কাছে মৃল্যহীন। প্রেম বলতে তার কাছে বোঝায় পলাতক Co | 
ছেলেমেয়েরা মারিয়ানার স্নেহের ধন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কালিমায় কলঙ্কিত মার তুলনায় মর্যাদার সঙ্জেগ 
মৃতা মা ভালো। 
আমার সন্তানদের লাম 
পূর্ণচন্দ্ের মতো রবে অমলিন। 
সবার উপর, পেদ্রোর প্রতি মারিয়ানার প্রেম শেবে নিজস্ব অভিত্বকেও ভুলিয়ে দেয়। পেদো তাকে উদ্ধার 
করবে না, এমনকী তার মৃত্যুর শরিক হতেও আসবে না, সে জনা মারিয়ানার আর ক্ষোভ নেই | বরং তার কামনা, 
পেদো বেঁচে থাকুক তার TIR আদর্শ নিয়ে। 
পেলো, বাসনা আমার প্রাণ দিতে, 
ঠেকাতে তোমার মৃত্যু, যে অমল আদর্শের আলো 
তোমার নয়নে জ্বলে, মরি তার তরে। 
অন্তিম মুহুর্তে স্বাধীনতা আর মারিয়ানা এক হয়ে যায়। এটাই জুডিথ বনাম জুলিয়েট, ওড বনাম মাদ্ৰিগালের 
দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সমাধান। একই সঙ্গে চাদের মায়া আর সূর্যের দীপ্তি। 
পেদ্রোসা এতিহাসিক চরিত্র, রামন পেদ্রোসার কাল্পনিক রুপ ৷ তার শান্ত, নির্মম শক্তির সঙ্গে নাট্যকার যোগ 
করেছেন মারিয়ানার জন্য স্থূল বর্বর কামনা । এই প্রসঞ্চেোই কি লেখক জুডিথ হলোকফার্নেসের কাহিনি টেনে 
এনেছেন। এ ক্ষেত্রে অবশ্য হলোফাৰ্নেজই জুডিথকে হত্যা করে আইনসংগত ভাবে। পেদ্রোসা নাটকে খলনায়কের 
কাছাকাছি। তবে তাকে যেন ক্যারিকেচারের ভঙঞ্চিগতে দেখানো না হয়, সে ব্যাপারে মঞ্চ নির্দেশে সতর্ক করে 
দিয়েছিলেন। পেপ্রোসা সে যুগের স্প্যানিশ রাষ্ট্রশক্ষির প্রতীক, যে বাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে পেদ্রো, মারিয়ানা ও অন্যদের 
লড়াই। পেদ্রোসাকে ছোটো করে দেখলে বিশ্পবকেই ছোটো করা হয়। একেবারে শেষে যখন পেদ্রোসা নেতাদের 
নাম বলার জন্য মারিয়ানার উপর চাপ দেয়, তখন ব্যাপারটা কি নিছক রাজনৈতিক চাল না কি সত্যিই সে 
মারিয়ানাকে বাচাতে আশ্রহী। পেদ্ৰোসার বিকৃত বাসনার মধ্যে কি এককিন্দু খাঁটি মমতা ছিল। 
লোরকার অন্যান্য নাটকের মতো ‘মারিয়ানা পিনেদায় বিষয়বস্তু ও শৈলী অগ্গগাঞ্গীভাবে জড়িত। 
সম্ভবত এটিই লোরকার একমাত্র সম্পূর্ণ কাব্যনাট্য। কেবল পেদ্ৰোর চিঠিখানি পদ্যে লেখা । তাছাড়া নাটাকার যে 
১৮২৭-৩১ পর্ব নিয়ে লিখেছেন, এ বিবয়ে বেশ সচেতন । (বিশ্রব প্রচেষ্টা ঘটেছিল ১৮২৭ সালে। মারিরানা প্রাণ 
দিয়েছিল বছর চারেক পর। নাটকে এই চার বছর সংক্ষিপ্ত করে বা হয়েছে, তাকে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস 
মনে হয়। যদিও সমর সীমা স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়নি।) যাকে পিরিয়ড পিস বলে, তার বেশ কিছু ইঞ্ডগিত লেখক 
পত্নীর বাভিচারের চিত্র আছে বলে নাটকটি সে যুগে নিষিদ্ধ হয়েছিল) অথবা ‘দন্যা রোসিতা সলতেরা তে দেখা 
যায় শতাব্দী শেষের বর্ণনা । ‘মারিয়ানা পিনেদা-র মঞ্চ নির্দেশে বিভিন্ন চরিত্রের সাজসজ্জা সম্পর্কে খুঁটিনাটি 
জানানো হয়েছে। সবাই যুগোপোযোগী পোশাক পরে নিজেদের বয়স, লিঙ্গ ও সামাজিক وی‎ অনুসারে । বিদ্রোহী 
নেতাদের একজন ধনী চাষি আর তার সাজ পোশাকেও সেটা ফুটে উঠেছে। মারিয়ানা, আমপারো, লুসিয়া ও 
আনগুসতিয়াস সে যুগের TITS রমণীর মতো সাজে, তবে বয়সের পার্থক্য স্বভাবতই প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ 


লোরকা নাটকের এঁতিহাসিকতার উপর জোর দিয়েছেন, কেবল কাহিনি ও চরিত্রের ক্ষেত্রে নয়, আঙ্গিক ও . 


JERE পরিপ্রেক্ষিতে | 

ইমেজ বা মৃৰ্তিকল্প লোরকা সর্বদা ব্যবহার করেছেন সূক্ষ্ম ও দক্ষ ভাবে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। 
বেশ কারেকটি 0 er কিরে আসে নানাভাবে। যেন, স্ষটিকের স্বচ্ছতা | মারিয়ানা যেন দেহে মনে স্ফটিকে 
গড়া পরি। 
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যদি মোর বুক চিরে দেখাতাম, 
দেখতে স্ফটিকের জানলা, 
جج‎ ফৌটায় ঝরে অশ্রু 
মারিয়ানা স্বপ্ন দেখে, ভি ১৫৮৮ এব না হারার 
বৰ্বাস্নাতা প্রানাদার ছবি। 
প্রানাদার সারি সারি বাড়ির উপর 
ক্লাসিকাল মিথ ও সাহিত্যিক এ্রতিহ্য অনুসারে উইলো বৃষ্টি, জল বা অশ্রুপাতের সঙ্গে জড়িত। সমালোচক 
ফ্রানসিসকো আয়ালা আটুনিক রোমান্টিকতাকে তুলনা করেছেন শীতল স্ফটিকের সঞ্গেগে। তার বিবাদের কেন্দ্ৰে 
আছে এক বিন্দু আয়রনি ۰۱ লোরকার নাটকে স্ফটিক ইমেজের ছড়াছড়ি কি এরই ইঞ্চিগত ۶ প্রথম দৃশ্যে ঘরে সাজানো 
দেখা যায় স্কটিকের ফলা । আর এক ইমেজ, আলো বা তার অভাব। মারিয়ানা যেমন স্ফটিকের পরি, তেমনি 
যেন চাদের মেয়ে | লোরকা, আমরা দেখেছি, তাকে কল্পনা করেছেন গ্রানাদার রাত্রিরূপে। আলহাম্রা প্রাসাদ তার 
বুকে দুলছে চাদের মতো । নাটকের অভিনয় রীতি রাতের কথা, চাদের কথা, শৈশবের কথা মনে করিয়ে দেবে। 
মারিয়ানা নিজের নাম চাদের মতো, পুর্ণচন্দ্রের মতো অমলিন রাখবে, ছেলে মেয়েদের এতিহ্যের কথা মনে রেখে। 
নাটকের ہے جج‎ খেলা করে নানা রঙের আলো । মারির়ানা প্রানাদার গোলাপ আর জেসমিনের মতো উজ্জ্বল। 
পেপ্রোর চোখে যে আদর্শের আলো জ্বলে, তা মারিয়ানাকে মৃত্যুর পথ প্রদর্শন করবে ۱ শেষ দৃশ্যের মঞ্চ নিৰ্দেশ 
এই রকম : 
আলো আর্চের ভেতর দিয়ে ঢুকে এল। সাইপ্রেসগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বহুমূলা রত্রের মতো ছাদ থেকে নেমে এল 
কমলা রঙের আলো. যা শেষ পর্যন্ত ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল | 
আর এক ইমেজ বা ঘুরে ফিরে আসে, তা হল মারিয়ানার গলা । যে গলায় ফাস লাগালো হবে, তার অপরুপ 
সৌন্দর্যে সবাই و‎ আমপারো নিশ্চিত, এমন চমৎকার গলার কোনো ক্ষতি হতে পারে না। مکی‎ সে গলা 
দেখে প্রেমের দৃষ্টিতে, পেদ্রোসা যেন বিকৃত বাসনা দিয়ে, একই সঙ্গে এ গলা জড়িয়ে ধরতে আর টিপে ধরতে 
চার। ফার্নান্দোর বক্তব্য, পেদ্রোসা এ গলাকে চেনে, প্র গলার এক ভারী শিরা খুঁজছে। 
লোরকার নাটকে কখনও কখনও دو‎ বা সাংকেতিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, ‘রক্তাক্ত বিবাহে” 
চাদ, ভিখারি, কাঠ, কাঠরে। সেখানে অবশ্য চাদের তাৎপর্য অনা রকম | চাদ হিংস্রতা, রক্তপাতের প্রতীক ۱ 'মারিয়ানা 
পিনেদায় ঠিক তেমন মেটারলিংক সুলভ রৃপক বা সংকেত না থাকলেও প্রতীকের ব্যবহার সুপরিকল্সিত। পেদ্রোসা 
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দিল পেদ্রোসাকে অনামনস্ক করতে। মারিয়ানার পুরানো জীবন শেষ হয়ে আসছে, একি তারই ইণ্চিগত। স্কটিকের 
উপর, স্ষটিকের ছুরির ধার দিয়ে। পেদ্রোর আশা, কাদিজের নাবিকরা বিশ্বে যোগ দেবে। মারিয়ানা গভীর বিপদে 
তার বাবা যে নৌ-বাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন, এ কথা স্মরণ করে। 
লোরকার প্রায় সব নাটকে লিরিকাল অংশের প্রাবল্য, গানের ছড়াছড়ি লক্ষণীয় । আবার সে গান নাটকের 
বিষয়বস্তুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । রক্তাক্ত বিবাহে” লিওনার্দোর স্ত্রীর ঘুম পাড়ানি গান, ইয়েরমা -তে উর্বরতা 
নৃত্যের সঞ্েগ গান, কাপড় কাচার সময় মেয়েদের গান, ‘বেরনাৰ্দা আলবার বাড়ি তে ফসল কাটার গান, ‘আশ্চয 
সুচির বউ" নাটকে ছদ্মবেশী মুচির প্রেমিকের হাতে স্বামী হত্যা নিয়ে গান, মুচি বৌ-এর সোনালি সবুজ প্ৰজাপতি 
নিয়ে গান-_এ সব কেবল নাটকের আকর্ষণ বাড়ায় না, নাটকের fauc প্রকট করে তোলে । 'মারিয়ালা পিনেদায় 
একাধিক গানের ভূমিকা অনুরুপ । ইসাবেল মারিয়ানার ছেলেমেয়েদের ঘুমপাড়ানি গান শোনায় ۱ শিশুরা সুচনায় 
(prologue) ও উপসংহারে বিষাদর্গীতি গায় মারিয়ানার ট্র্যাজেডির e কনভেন্ট কারাগারে মারিয়ানার কানে 
সবার আড়ালে 
মরুল আমার আশা । 
মারিয়ানা নিজের কাছে স্বীকার না করলেও ততক্ষণে বুঝেছে, পেল্রো আর আসবে না। তার নিজের মৃত্যুর 
আগেও আশার মৃত্যু হয়েছে। এ গান তারই দর্পণ। আশাহীনতার জনাই কি উত্তেজিত, মানসিক ভাবে ভাঙাচোরা 
মারিয়ানা নিজেকে মারি ম্যাদেলেনের তুল্য পাপীয়সী মনে করে। তবে আশা করে, তার প্রেমের জন্য সে ঈশ্বরের 
T 9 UP রাজা ۳ 
ছাড়া যোগদান? তার মনের টালমাটালের প্রতিফলন এই ۱ 
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পেদ্রোসার জন্য অপেক্ষা করতে করতে মারিয়ানা গান করে। ১৮০৮ সালের এক গান, মানুয়েল গার্সিয়ার 
লেখা। বিষয়, এক চোরাচালানকারীর মৃত্যু। এটাও বিদ্ৰোহীদের ব্যর্থতা আর মারিয়ানার emm মৃত্যুর প্রতীক। | 
এক বিশেব ধারার স্প্যানিশ সাহিত্যিক এঁতিহ্যের সঙ্গে নাটকের যোগসূত্রও বটে। ঘোড় সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে 
চোরাকারবারি আমি। 
ভয় লাই মলে। 
মর্যাদা তরে লড়ি 
সবাকার সলে। 
হায়! হায়! 


হায় ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে সব 
কালো সুতো কে বেচল আমারে 
ঘোড়া মোর দেখ এই আহত. 
মরব যে স্বপ্রের মাঝারে। 
হায়! হায়। 
শেষ বিচারে মারিয়ানার মূর্তির মাধ্যমে ইতিহাস ও কিংবদন্তি, স্বপ্ন ও স্তব, জুডিথ ও জুলিয়েট, ew ও মাদ্রিগাল 
মিশে গেছে। আর শহিদ নায়িকার সঞ্চো সমন্বয় ঘটেছে শহিদ ۱ 
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সব অনুবাদ উপরোক্ত সংস্করণের মূল স্প্যানিশ ভাষা থেকে লেবিকার। 
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একভান কবি, একজন শিল্পী 
রখীন চক্রবতী 
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চাদ, ধূসর অন্ধকার এবং মৃত্যু যেমন লোরকার কবিতা ও নাটকের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে এক অন্তর্মুখীন 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে, তেমনই ডালে ডালে ছড়িয়ে আছে সুররিয়ালিজমের এক ক্রোত যাকে লোরকা কোনোদিনই অস্বীকার 
করেননি। আর এই উভয়-সম্পৃক্ততায় টুইন সোল" কথাটি বারবার একই ছন্দে উচ্চারিত লোরকার জীবন লিপির 
বিশ্লেষণে, যার অন্যপ্রান্তে দাড়িয়ে আছেন চিত্রকর সালভাদোর দালি। লোরকার আঙুলে দালির পোট্ৰেট বা দালির 
তুলিতে ফুটে ওঠা লোরকা, এমন মনোমুগ্ধকর ঘটনার পাশাপাশি দালির এমন ছবিও আঁকার কথা আমরা পাই 
যেখানে মূল অবজেক্টের পেছনে একই সঙ্গে দালি এবং লোরকার মাথার অবয়ব ছায়া ফেলে, ঈষৎ লাল রঙে 
যা নীলিমায় বিভাসিত। দালির লোরকা সিরিজ-এর অন্তর্গত এই ‘দা কিস’ ছবিটি এই দুই শিল্পীকে নিয়ে গিয়েছিল 
সেই সমুদ্রতীরে যেখানে দুই শিল্পীরই, হাতের ছাপ পড়ে, এবং ফুলে ফুলে ওঠে জলতরগ্গ দো বেদার)। মার্কিন 
প্রযোজক জ্যাক বন্ডের বিস্ময় ভেঙে পড়ে সফেন সেই সমুদ্রেরই মতো : ‘দালি TS লোরকা ওয়্যার টুইন 
সোলস'। 

অতিক্রান্ত হয় কয়েকটি বছর, উজ্জ্বল পালকের মতো । বার্সেলোনা উৎসবমুখর হয় লোরকার একাধিক 
নাটকের মঞ্চায়নে, এবং সকলেই জানেন ‘দা বাটার ফ্লাইজ ইভিল স্পিরিট’ নিদারুণ উপহাস এবং সমালোচনায় 
সিক্ত হলেও পরবর্তী নাটকের বুপায়ণে লোরকা অভিষিক্ত হন বিপুল অভিনন্দনে। বার্সেলোনার সেই শরৎ-রাত্রে 
তরুণ সাংবাদিক, এবং যিনি সেই সময়ে পাবলো পিকাসো সম্পর্কে শিক্ষামহলে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সবিশেষ পরিচিত, 
যোসেফ পালোই ফাবরের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে লোরকা নিজেকে উন্মুক্ত করেন সজোর ধ্বনিতে : ‘উই আর 
টুইন স্পিরিটস'। কৌতুহলভরা চোখকে লোলুপ-নাচনে নাচিয়ে ফের লোরকার উচ্চারণ : এটাই হল তার শ্রমাণ 
যে গত সাত বছরে আমাদের একবারও দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়া সত্বেও আমরা প্রতিটি বিষয়েই সহমত | যেন 
বিগত সাত বছর ধরে আমরা কথা চালিয়ে গিয়েছি অব্যাহত, অবিরাম'। 

এবং এই অভিন্লতা এমনই সুতীব্র এবং মৃত্তিকাবিদারী যে কবি এদোয়ার্দ জেমস ১৯৩৩ সালের ২৮ 
সেপ্টেম্বর রাতের সেই ঘটনার স্মৃতিময় শিহরনে কেপে ওঠেন দীর্ঘকাল পরেও । বিশিষ্ট নাট্যকার লোরকাকে 
অভিনন্দিত করার জনা প্রেক্ষাগৃহ উতরোল পূর্ণ দর্শকাসনের কলরবে, অর্কেস্ট্রা প্রস্তুত, সারিবদ্ধ দাড়িয়ে ক্যয়ারের 
শিল্পীরা, সবাই প্রতীক্ষায় লোরকার জন্য । সময় যায়, অধীরতায় চঞ্চল হয় সমাবেশ, লোরকা আসেন না। লোরকা 
তখন প্রিয়বন্ধু সালভাদোর দালিকে নিয়ে তারাগোনার উপকূলে হেঁটে বেড়ান। মাথার ওপরে নক্ষত্রথচিত আকাশ, 
সামনে CERTA প্রকৃতি । লোরকা কবিতা আবৃত্তি করেন, দালি শোনেন। দালি কথার আলপনা ছড়ান, লোরকা 
অনুভূতির রঙে তাকে ভরিয়ে 'দেন। প্রতারিত বার্সেলোনা প্রশ্ন তোলে, দুই আত্মার এই মিলনবিন্দু কতটা খুব, আর 
কতটাই বা বাস্তবসম্মত? লোরকার জীবনের আলোচনায় এই প্রশ্ন ফিরে এসেছে বারবার এবং একইভাবে দালির 
ক্ষেত্রেও | 


২ 


১৯২২ সালে মাদ্রিদের রেসিদেন্সিয়াতে যখন সালভাদোর দালি প্রবেশ করেন তখন ফেদেরিকো গাৰ্সিয়া লোরকা 
তার নিজের বাড়ি আন্দালুসিয়ায়। তিনমাস আগেই তিনি রেসিদেন্সিয়া ছেড়েছেন। রেখে গেছেন নিজের সম্পর্কে 
নানা কথা ও কাহিনি । দালি যা শোনেন এবং শুনে প্রলু্ধ হন। লোরকার, “বুক অব পোয়েমস কে কেউ কেউ 
স্বাগত জানালেও প্রথম নাটকের ব্যর্থতাকে কেউই লঘু করতে পারেননি, যে বেদনায় লোরকার আন্দালুসিয়ায় 
প্রত্যাবর্তন। কবি-শিল্পী-শিল্প সমালোচক মোরেলো ভিলা (১৮৮৭-১৯৫৫) তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন: 
'রেসিদেলিয়ার সব ছাত্ৰই যে লোরকাকে পছন্দ করত তা নয়। কেউ কেউ লোরকার চরিত্র ও আবরণের নানা 
ঝুঁত ধরে বাতগ-বিদ্রুপ করত । কিন্তু লোরকা যখন পিয়ালোর সামনে এসে বসতেন, গলায় তুলে নিতেন সুর, তখন 
ভেঙে যেত প্রত্যেকেরই প্রতিরোধের বাঁধ । দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর লোরকা যখন ১৯২৩ সালের প্রথম দিকে 


লেখক নাট্যচিন্তা পত্রিকা সম্পাদক, নাট্যবিদ্‌, বিশিষ্ট, প্রাবন্ধিক, গ্রন্থকার | 
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রেসিদেন্সিয়াতে ফিরে আসেন তখন এমনই এক মুহূর্তে আবিষ্কার করেন দালিকে, মুগ্ধ শ্রোতাদের মধ্যে। এবং 
লোরকা (১৮৯৮-১৯৩৬) বয়সে দালির থেকে ছ বছরের বড়ো হওয়া সত্বেও দুজ্জনের অবস্থান হয় এক আশ্চৰ্য 
সমস্তরে। আযান গিবসনের কথায় “দুইয়ের মধ্যে মিল প্রচুর ৷ দুজনেরই প্রিয় বুবেন দারিওর কবিতা, দু'জনেরই 
ছেলেবেলায় FITA ঘটেছে লোকসংগীতে, দুজনেই সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্যুতের মতো উৎসারিত, এবং 
“আন আনইজি রিলেশনশিপ উইথ দেয়ার সেক্সুয়ালিটি।' এই শেব বাক্যবক্ধটি নিয়ে ইউরোপের সাহিত্য 
সমালোচক ও গবেষকদের মুখগুলি আজও, অর্ধশতাব্দী অতিক্রমের পরেও, যৌল-রহস্যের সন্ধানে এক ঘোলাটে 
আলোয় অন্তুত চকচক করে ওঠে। 
এই মুখরোচক আলোচনা লোরকা এবং দালি, উভয়ের জীবিতকালেই আপনার তালে প্রবাহিত হতে থাকে, 
এবং দুজনেই, সন্দেহ নেই, নানা প্রশ্নের মুখোমুখি হন। ১৯২৬ সাল নাগাদ বার্সেলোনার শিল্প সমালোচক সেবান্তিয়া 
গাশকে কিছুটা বিরক্তিভবেই বলেন দালি, লোরকার এবং তার মধ্যেকার “মহান বন্ধুত্ব হল কবির (অর্থাৎ লোরকার) 
'এমিনেশ্টলি রিলিজিয়াস স্পিরিট" এবং তার (অর্থাৎ দালির) “TFS রিলিজিয়াস আ্যানিমাস', এই দুইয়ের 
সংঘাত, যা আশ্রয় নেয় গভীর রাত enfe আলোচনার ধারায় | দালি তার জীবনের মধ্যপর্বের আত্মজীবনী “সিক্রেট 
লাইফে লেখেন : 
আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার নতুন বন্ধুরা আমার কাছ থেকে সবকিছুই নিয়ে নিচ্ছিল, প্ৰতিদানে তাদের দেওয়ার 
ছিল না কিছুই সতোর বাস্তবতার বলা যায়, তাদের এমন কিছুই ছিল না যা আমার মধ্যে fpe বা তিনগুণ বা একাশো 
গুণ বেশি ছিল লা। অন্যদিকে ফেদেরিকো শার্সিয়া লোরকার বাক্তিত্ব আমার ওপর গভীর ছাপ ফেলে বায় । তার সাৰ্বিক 
কবিময়তা এবং অকপট উচ্চারণ আমার সামলে সহসাই খুলে দিল সেই প্রাঙ্গণ যেখানে অস্থি-মজ্জা, দ্বিধাদ্বস্থ, 7 
ছোপ, উচ্চকিত ও FITTS, অন্ধকার এবং জৈবিক মস্থনের অঞ্চলে জ্বলে ওঠা হাজার মশালের আলো সমাবিষ্ট হয়েছে 
এই হাজার মশালের আলোর কোনো ব্যাখ্যা হয় না। কিন্তু, সম্ভবত, কিছু অনুভব করা যায় একটি পৃথক 
ঘটনায়। রেসিদেঙ্গিয়ায় অবস্থিতির সময়েই এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়, চাদের স্নান আলোয় বেজে ওঠে পিয়ানোর সুর, 
সঙ্গে লোরকার কণ্ঠ, গ্রানাদার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো এক লোকসংগীত 'জোরোলঞ্গো গিতানো’। নাইটস 
ইন দা গার্ডেল। সকলেই জানেন, যারাই লোরকার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তারাই দেখেছেন, সুন্দর বাগানের 
তুলনায় অবিন্যস্ত অরণ্য লোরকার অনেক বেশি প্রিয়। স্বভাবতই সেদিনের গানে লোরকার কণ্ঠে TY ছায়াপাত 
ঘটেছিল স্পেনের অরণ্যের! দালির ওপর সেই গান সেই ছবি সেই মুহূর্তগুলি যে অপরিসীম প্রভাব ফেলেছিল 
তার প্রকাশ ঘটে দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর পরে, ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে, লোরকার মৃত্যুর তিরিশ বছর পরে, নিউ 
ইয়র্কে, দালির ওপর বিবিসি-র তোলা এক তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে । কথা বলতে বলতে দালি সহসাই নেমে আসেন 
রাস্তায়, ক্যামেরা তাকে অনুসরণ করে, দালি গেয়ে ওঠেন 'জোরোজ্জেম গিতানো' : 
চাদ? সে তো শুধুই "PB বৃত্তাকার! 
ফুল? কী গুণই বা আছে তার! 
সব আনন্দ রয়েছে বাহুডোরে তোমার 
وجب‎ যখন আলিঙ্গন করে আমায়। 
দালি হাঁটছেন, ক্যামেরা চলছে। হঠাৎ ঘুরে দাড়িয়ে ক্যামেরার চোখে চোখ রেখে বললেন চিৎকার করে, 
“গাসিয়া লোৱকা।!’ এখন একটি ঘটনা অত্যন্ত সংগত কারণেই ব্যাখ্যাতীত হয়ে পড়ে। উল্লেখ করা দরকার, এই 
১৯২৬ সালের এপ্রিলেই 'যোস ওরতেগা ই গাসেত-এর রেভিস্তা দে ওকসিদেস্তে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 
লোরকার বিখ্যাত কবিতা ew টু সালভাদোর দালি' যা সমগ্ৰ স্পেনে আলোচিত বিষয় হয়ে ওঠে (ফরাসি 
সমালোচক জঁ কাসোর ভাষায়, W সেনসিবিলিটি আবসলিউটলি লিউ ইন স্পেন) এবং .ہے‎ করে দালিকেও। 
এমতো একটি স্থানে এসে কিছু বিতর্কমূলক তথ্য পাওয়া যায় ۱ এই সময়কালে, ১৯২৬ এর মে মাসে সম্ভবত, 
*লোরকা আযটেম্প্টেড টু সিডিউস দালি'। এই তথ্য গিবসনের। কারণ ১৯৫৫ সালে আলেইন বোসকুকে দালি 
জ্ঞানাচ্ছেন, লোরকা তাকে দুবার সমকামিতায় যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটেনি কারণ 
তিনি সমকামী ছিলেন না। দালি তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন: 
“ব্যক্তিগত মর্যাদার দিক থেকে আমি কিন্তু এই ঘটনায় বথেষ্ট প্রশংসিত হয়ে পড়ি । কারণ আমি নিজেকে বুঝাই যে 
লোরকা একজন ভীষণ বিখ্যাত কবি, মহান কবি, সেক্ষেত্রে আমি তার কাছে খুব সামান্যই সমৰ্পিত! সে শেষ করল 
একটি মেয়েকে দিয়ে, আর সেই মেয়েটি আত্মত্যাগ করল আমাকে সনিয়ে দিয়ে ۱ আমাকে তার লোরকার) মতে 
E করাতে না পেরে সে আমার কাছে স্বীকার করল যে মেয়েটির তরফ থেকে যে আত্মদাল উঠে এসেছে তার 
ক্ষতিপূরণ দিয়েছে সে লিজে। এই প্রথম সে এক নারীর সঙ্গো দৈহিক সংগমে লিপ্ত হল। 
এই সমগ্র কৌতৃহলোন্দীপক প্রতিক্রিয়ারই পাদটীকাজনিত বাখ্যা থাকা প্রয়োজন। দালির উল্লেখিত এই 
মহিলার নাম মার্গারিতা মানসো। মাদ্রিদের স্পেশাল স্কুলের ফেলো ছাত্রী | দালির ভাবায়, রোগা, পুরুষালি চেহারা i 
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দৈহিক গঠনে লোরকা এবং দালি, দুজনেই আকৃষ্ট । সম্ভবত ওই মে মাসেই দালির সঙ্গে তার পরিচয়। তার 
কিছু আগে পরিচয় হয় লোরকার সঞ্গে। ইতিমধ্যে ওই স্কুলেরই আর এক ছাত্রী ×51 মাল্লো এবং মার্গারিতাকে 
সঙ্গে নিয়ে লোরকা মাদ্রিদের রাস্তায় নেমেছেন সিনসোমব্রেরিসমো (লো-হ্যাট্টিজম) আন্দোলনে! পোশাক ও 
ফ্যাশনের আন্দোলন। স্পেশাল স্কুলে যোগ দেওয়ার পর দালিও তাদের সঙ্গে হাত মেলান। সেই সূত্ৰেই রচিত 
হয় এক ত্রিভুজ । প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে, দালি ছিলেন এমনই প্রকৃতির লোক যার কাছে লোরকার শতাধিক 
চিঠির মধ্যে মাত্র তিনটি চিঠি পাওয়া গেছে, অন্যদিকে খুব সহজেই উদ্ধার করা গেছে লোরকাকে লেখা দালির 
প্রায় সব চিঠিই। সেই কারণেই আগের একটি চিঠিতে লোরকা ঠিক কী লিখেছিলেন তা জানার কোনো সুযোগ 
আমাদের নেই । কিন্তু সেই চিঠির কোনো একটি প্রসঞ্গের সূত্র ধরে ১৯২৬ এর শ্রীত্মে লোরকাকে পাঠানো চিঠিতে 
দালির কণ্ঠস্বর শুনতে পাই : ‘আমি মাগার্রিতাকে একেবারেই বুঝে উঠতে পারিনি । ও কি মূর্খ? পাগল ?' ঠিক 
এই সময়েই লোরকা কবিতা লেখেন 'রেমানসোস' বা ব্যাকওয়াটার। শব্দটির মধ্যে মার্গারিতার পদবি লুকিয়ে 
আছে, এটাও সমান লক্ষণীয় । কবিতাটি ১৯২৭ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয় ‘ভেসো // CAREL পত্রিকার প্রথম 
পৃষ্ঠায়, সঙ্গে দালির আঁকা ছবি। লোরকা এবং দালির মাথা পাশাপাশি পড়ে আছে সাদাকের সমুদ্রবেলায়, যেখানে 
১৯২৫-এ দুই বন্ধু বেড়াতে গিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য । মার্গারিতার কাছ থেকে দালি সরে যান দূরে, কিন্তু অন্তরে 
গভীর ছাপ থাকে; অন্যদিকে লোরকা দূরে যান না, কিন্তু স্থায়ী স্পর্শের আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হন না। পরে 
মার্গারিতাকে ‘ডেড ফ্রম লাভ" ব্যালাডটি উৎসর্গ করেন লোরকা। সেই ব্যালাডের চারটি নির্দিষ্ট লাইন, বহু বছর 
পরেও, দালিকে আবৃত্তি করতে দেখেছেন WATER | 
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ফেদেরিকো গাৰ্সিয়া লোরকার জীবনচিস্তা সম্পর্কে প্রাথমিক প্রশ্ন বোধ হয় একমাত্র এটাই হতে পারে, একটি 
জীবনের জন্মের তুলনায় একটি জীবনের মৃত্যু তাঁর কাব্যে, তার চেতনায় এত গুরুত্ব পেয়েছে কেন। তার প্রতিটি 
নাটকেই মৃত্যু যেন নিজেই হয়ে উঠেছে একটি চরিত্র, নাটকের কাহিনিতে এমনিই তার জোরালো উপস্থিতি । ১৯২৩ 
সালে যে শিল্পী দালি আয়া মারিয়ায় অনেকটাই আচ্ছন্ন হয়ে কম করেও এক ডজন পোড়রের্ট রচনা করেন তার, 
সেই দালিই ১৯২৫-এ এসে স্কেচের পর স্কেচ এঁকে বান, যার একমাত্র বিষয় হল মৃত্যুশয়ান লোরকা। দালির 
ভাষায় ‘দা মোস্ট ট্রাক্সসেনডেনটাল কনভারসেশন অন পোয়ে্রি দ্যাট হ্যাভ ইয়েট টেকেন প্লেস ইন দিস কান ।’ 
বছর কয়েক পরে কবি CSIRO মালোষ্গাকে বলেছিলেন দালি : 
লোরকাকে আচ্ছন্ন করে থাকত মৃত্যু । প্রায় সব সময়েই সে মৃত্যুর কথা বলত। প্রত্যেক বন্ধুকে রাত্রে শোয়ার আগে 
তার ঘরে আসতেই হত, তা না হলে লোরকার ঘুম হবে না। আমার মনে পড়ে, একদিন সকালে দেখা গেল, লোরকা 
মৃতের ভান করে পড়ে আছে। লোরকা কলল, আমার মৃত্যুর আজ দ্বিতীয় দিল। এরপর সে বর্ণনা করে চলল, প্রানাদার 
রাস্তায় তার কফিন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ককিনের মধ্যে মৃতের নাচ । এ সবই লোরকা মুকাভিনয় করে দেখাল। যারা 
সেখানে উপস্থিত তাদের প্রত্যেকের চোখে নেমে এসেছে ভর়-বিহুলতা | তা দেখে হেসে উঠল। তাকে দেখে মলে 
হল সে পরিতৃপ্ত, সে খুব সুখী। রাতে খুব চমতকার ঘুম হল লোরকার ৷ 
এই FIS আহান জানিয়ে, লোরকাকে বিবয় করে তুলে, দালি আঁকেন স্টিল-লাইফ (ইনভাইটেশন p fe)! 
এবং অতঃপর শুরু হয় রাফায়েল সানতোস তরাইয়া-র উচ্চারণে, দালির “লোরকা পিরিয়ড” এই সময়কালের 
শ্রেষ্ঠ ছবি ‘কম্পোজিশন উইথ fg ফিগারস' হয়ে ওঠে শিল্পী দালির অন্যতম বিখ্যাত ছবি। আমরা সেই ছবি 
অনেকেই দেখিনি, কিন্তু জানতে পারি। মাদ্রিদে ছবিটির প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রকাশের আগে পর্যন্ত তা দেখার অনুমতি 
কেউই পাননি । ভরাইয়া আমাদের জানান, এই একটি ছবিই আমাদের বলে দেয় এক কবি ও এক শিল্পীর মধ্যে 
কী সম্পর্ক ছিল। 
| এই কথার মধ্যে অতিশয়োক্তি কতটা তা পরিমাপ খুব সহজ নয়। কিন্তু অস্বীকার করা যায় না, এই ছবিটিকে 
নিয়ে এবং এই ছবিকে কেন্দ্ৰ করে লোরকা-দালি সম্পর্ক প্রসঙ্গে শিল্পী সমালোচক মহলে প্রচুর আলোচনা 
ও লেখালেখি হয়েছে, স্পেনে এবং ফ্ৰান্সে। 'কম্পোজিশন উঁইথ হি ফিগারস্’ এর কেন্দ্রীয় চরিত্র হল নাবিকের 
বেশে جس‎ সেবান্ডিনো। এস্‌ ল্যনের একটি বাড়ির জানল দিয়ে তাকে দেখা যাচ্ছে। তার বাঁদিকে শান্ত সমুদ্রের 
তীরে পড়ে আছে লতাপাতা, যা দিয়ে তাকে বাঁধা হয়েছিল। এবং ডান হাতের ছিন্নভিন্ন কবজি থেকে বেরিয়ে 
এসেছে রক্তাক্ত ধমনী । সকলেই জানেন, তাকে হত্যা করা হয়েছিল । কিন্তু সাধারণ তথ্যে আমাদের জানা নেই, 
এই চরিত্রের সঙ্গে লোরকা ও দালির আত্মীয়তার সূত্রটি কী, এবং কোথায়। আয়ান গিবসন এই অনুসন্ধানের 
শেষে যে মন্তব্য করেন তা লোরকা-দালির সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রচলিত বিশেষ ধারণাটিকেই পরিপুষ্ট করে, যদিও 
তা সমস্ত রকম বিতর্কের CUA নয়। গিবসনের ব্যাখ্যা : দালি এবং লোরকা দু'জনেই জানতেন যে প্রতিষ্ঠিত শিল্পধারা 
ম্যাজাকিস্টস’-এর মর্যাদায়। যার সঙ্গে কবি এবং শিল্পী দুজনেই TF ۱ কারণ ছবিতে আছে দালি এবং লোরকার 
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মাথা। এ ছাড়া ছবির বাকি দুটি ফিগার হল দুই মহিলা । উল্লেখ করা উচিত, দালি কিন্তু এই ছবির কোনো ব্যাখ্যা 
কোনোদিন ۶ہ‎ ৷ ছবিটির একটি ফোটোগ্ৰাফ তিনি লোরকাকে পাঠিয়েছিলেন “গাল্লো' পত্রিকায় প্রকাশের জনা | 
কিন্তু পরবর্তী কার্যক্রম লক্ষণীয়। ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে দালি একটি চিঠি লেখেন লোরকাকে, এই ইচ্ছা 
প্রকাশ করে যে 'এই গ্রীষ্মে আমরা দু জন একটানা তিনমাস সাদেকে কাটাব | দালি জানান, CT সেবাস্তিয়ানের 
ওপর তিনি একটি নিবদ্ধ লিখছেন। সব শেষে : প্রিয় আমার, আমি তোমার কথা সারাক্ষণ ভাবি, এক একসময় 
আমার মনে হয় তুমিই... হয়তো দেখব তুমিই সেম্ত সেবাক্তিয়ান হয়ে উঠেছ!... কিন্তু এই মুহুর্তে আর নামটাই 
আমাকে এর চিহিন্তকরণে ব্যবহার করতে দাও । তোমার CTS সেবাভিয়ানের কাছ থেকে একটা বিরাট mag 
চিঠিটি লেখা হয়েছিল একটা বড়ো গ্রিটিংস কার্ডে। কার্ডের ওপর দিকে এক রমণীর ছবি। ডানায় ভর দিয়ে উড়ে 
চলেছে, হাতে তার একটি ফল ভর্তি পাত্র ۱ ছবির নীচে ছাপানো রয়েছে কয়েকটি লাইন। ইংরেজি ভাষাম্তরে 
To My Beloved 
1 1 don't give you 3 ۰ 
of my love and friendship. 
in truth, my love, 
l'd hardly, seem attentive. 
Have the goodness therefore, 
to accept my offer : 
soul, life and heart. 
with an enqualled affection 
love wide and without end. 
1 only feel happy 
when ۱ can be by your side. 
এই উদ্ধৃতি ইংরেজিতে দিতে হল, কারণ দেখা যাচ্ছে, এখানেও রয়েছে মানসিকতার আশ্চর্য পথবদল, 
রংবদল | ‘Love wide and without end' এই বাক্যবন্ধে দালি wide এবং without শব্দ দুটির নীচে দাগ দেন 
এবং কবিতাটির নীচে পাদর্টীকায় বলেন উইদাউট শব্দটির বদলে পড়তে হবে উই ৷ স্বাক্ষর সেস্ত NIRA!’ 
রহস্যময় ভাষা, ততোধিক রহস্যময় তার বক্তব্য সন্দেহ নেই। গবেবকরা জানান, এই চিঠির প্রাপ্তির পর লোরকা 
নাকি কিছুটা আহত হয়েছিলেন, ভালোবাসাকে সীমিত করে ফেলার জন্য। এই 
পর্যস্ত এসে মনে হয়, মনে হতে পারে, কবি লোরকা এবং শিল্পী দালির মধ্যে অবশ্যই এক অনাতর ভালোবাসা 
স্পর্শসুখময় ভালোবাসা | রাফায়েল সানতোস তরাইয়া-র মতে, উইদাউট কথাটির বদলে দালি উইথ শব্দটি ব্যবহার 
করেছিলেন সম্ভবত লোরকার স্পর্শসুখের আধিপত্যের অবসান ঘটানোর জন্য। এবং এরপরেই আমরা দেখছি, 
লোরকা দালিকে জানাচ্ছেন যে জুন মাসেই বার্সেলোনায় লোরকার “মারিয়ানা পিনেদা "নাটকটি মঞ্চস্থ হতে চলেছে। 
বিখ্যাত কাতালুনিয়া অভিনেত্রী মার্গারিতা সিরগু এর দায়িত্ব নিয়েছেন দালিকে নিতে হবে এর মঞ্চস্থাপত্য নির্মাণের 
ভার। ভাবতে ভালো লাগে, দালি সঙ্গে সঙ্গেই সেই দায়িত্বে গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে 'মারিয়ানা পিনেদা' 
হয়ে ওঠে লোরকার অন্যতম মঞ্চসফল নাটক। 
লোরকা এবং দালি, উভয়ের কাছেই বেশ কিছুদিনের জন্য সবিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন লুই বুনুয়েল, 
লোরকা এবং দালির 'অন্যতর"' সম্পর্ক, এমনকী অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও যিনি বরদাস্ত করতে পারেননি । ১৯২৭ 
সালের জুলাই মাসে বুনুয়েল লিখছেন 'ফেদেরিকো এবং জর উপাসক দালির কাছ থেকে বিরক্তিকর একটি চিঠি 
পেয়েছি। সে ওকে (দালিকে) একেবারে চাকর বানিয়ে ফেলেছে ।' ওই বছরেই ৫ সেপ্টেম্বর যোসে বেলোকে 
করে । ফেদেরিকো তার প্রতি যে ভালোবাসা দেখায় তার জন্য ধন্যবাদ ৷ দালি আমকে লিখেছে 'ফেদেরিকো 
চিরকালের জন্য সুন্দর ৷ সে এক মহান ব্যক্তি তার আকার মধ্যে আছে প্রতিভার ছাপ ।'...দুরভিসন্ধিপৃর্ণ লোরকার 
হাত থেকে দালিকে যে কীভাবে উদ্ধার করব !' লোরকা-দালি 'অন্যতর' সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার এখানেই ইতি 
ঘটুক। 


৪ 


উইমপোল foa একটি বাড়িতে। এডওয়ার্দ জেমসের (যিনি সেইসময় ব্যবসায়িক কারণেই দালির ছায়াসঞ্গী 
হয়ে উঠেন) একটি চিঠি থেকে জানা যায়, রিপাবলিকের জয় হবেই, এই প্রত্যয়ে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন দালি। গৃহযুদ্ধের 
বিভিন্ন অঙ্গনে প্রতিরোধবাহিনীর জয়ের সংবাদে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠতেন। আয়ান গিবসন এই তথ্য মেনে 
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নিতে পারেননি। কারণ তার কথায়, সুররিয়ালিস্ট দালি তখন ফ্যাসিজমের সমৰ্থক। তবে এদোয়ার্দ জেমস সেই 
স্পানিয়ার্ডদের কাছে পাঠানোর এক পরিকল্পনা নেন এবং দালি তাতে সম্মতি দেন, এমন তথ্যের একাধিক স্বীকৃতি 


আছে। 
লোরকা যে প্রতিরোধবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন এ খবর দালি জানতেন কয়েকমাস আগে ইতালিতে এক 
প্রদর্শনীতে যাওয়ার জনা লোরকাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন দালি। তখন স্পেনের আকাশে মেঘ জমতে শুরু 
করেছে, হাওয়া হয়ে উঠতে শুরু করেছে ঝোড়ো ۱ লোরকা নিজেই তখন অস্থির ৷ ইতালি সফরের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান 
ছিল খুবই সংগত অভিব্যক্তি | তারপরেই এই ঘটনা, ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থান। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পারিতে 
প্রথমে । করলেন, যখন জানা গেল শারীরিক অস্তিত্ব সত্যি সত্যিই এই পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। সেই সময়ে 
দালির মুখের ছবি ঠিক কেমলভাবে ফুটে উঠেছিল তা কেউই জানাতে পারেননি । তবে বহুকাল পরে তার "সিক্রেট 
লাইফ -এ দালি লেখেন " 
বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার সময়েই আমার সব থেকে বড়ো বন্ধু কবি লোরকাকে শ্ৰানাদার ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে 
দাড় করিয়ে গুলি করে মারে چرم‎ | তার چو‎ প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হয়। এ কথা অবিশ্বাস্য, কারণ 
তারাও জানে, এবং আমিও যে, চরিত্রগতভাবে এই পৃথিবীতে লোরকা ছিল সব থেকে অ-রাজনৈতিক বাক্তি। কোনো 
নিদিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শের কারণে লোরকাকে প্রাণ দিতে হয়নি। সমগ্র দেশ জুড়ে যে বিপ্লব সম্পর্কিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ৰের 
ঘূর্ণিঝড় দেখা দিয়েছিল, যার সূত্র ধরে এগিয়ে আসে গৃহযুদ্ধ, সেই বিশ্রান্তির শিকার হয়েছিল লোরকা। এই গৃহযুঙ্গই 
মানুষকে ঠেলে দিয়েছে পারস্পরিক লড়াইয়ে ৷ একে অন্যকে কোনো নির্দিষ্ট আদর্শের কারণে মারেনি, মেরেছে ব্যক্তিগত 
কারণে, ব্যক্তিত্বের 1۱ 
দালির এই মন্তব্যের মধ্যে সত্যতা যে অনেকাংশেই নেই সম্ভবত একমাত্র দালিই সে কথা জানতেন না। 
দালি জ্ঞানতেন না CH লোরকা বেশ কিছুকাল আগেই পপুলার ফ্ৰন্ট-এ যোগ দিয়েছেন, বিভিন্ন মিছিলে, সমাবেশে 
ফ্যাসিবিরোধী লড়াইয়ের আহান জানানো ইন্ডাহার বিলি করছেন, গান গাইছেন, কোথাও কোথাও বক্তৃতা দিচ্ছেন, 
সংবাদপত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে দক্ষিণপন্থী শক্তির তীব্র সমালোচনা করছেল। “আযাসাসিনেসন অব গাসিয়া লোরকা ' 
বইতে আয়ান গিবসন জানাচ্ছেন, এমনকী ওইসময় লোরকা সরকারের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রমূলক কর্মসূচিতেও লিপ্ত 
হয়েছিলেন। তবে গিবসনের মতে, রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও, লোরকার হত্যার পেছনে কিছুটা যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ 
কাজ করেছে, দালির এই ধারণা একেবারে অমূলক নয়। লোরকা-হত্যার বেশ কিছুকাল পরে দালি বলেছিলেন, 
লোরকার মৃত্যুর পর তিনি যেন স্পষ্ট বুঝলেন, জীবন থেকে কিছু যেন হারিয়ে গেল, যার কোনো ব্যাখ্যা বা পরিমাপ 
হয় না। এবং দালি স্বীকার করেছেন, তার কালে সদাসর্বদা বেজে চলে লোরকার গাওয়া গান, লোরকার কবিতা 
আবৃত্তি, লোরকার কথা ৷ আর ক্যানভাসে ফিরে আসে লোরকার ছায়া, যখনই তিনি তুলি হাতে তার সামনে দাড়ান 
বারবার, এবং বারবার। 
লিখে রেখো, আমি ওইভাবেই বেঁচে থাকতে চাই। 
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নিহত লোরকার স্মৃতিকথায় আলাবেতি ও বুনুয়েল 
চন্দন সেন 


যদি পারতাম কোনও একা বাড়িতে ভয়ে কেঁদে উঠতে, যদি পারতাম আমার চোখ দুটো উপড়ে গিলে ফেলতে, 

তাহলে তাই করতাম, আর্ত কমলাগাছের মতো তোমার ہوم‎ জান্যে আর তোমার কবিতার জনো যা উঠে 

আসে তা শুধু চিৎ্কারেরই উচ্চারণ কারণ তোমার জনো ওরা হাসপাতালগুলো রাঙিয়ে করেছে শীল-_ 

পাবলো নেরুদার লেখা “লোরকার উদ্দেশ্যে ওড'-এর প্রথমদিকের এই কটি পংক্তি পড়ে এক তরুণ কবি 
নেরুদাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি হাসপাতালকে নীল রঙে সাজালেন কেন আপনার কবিতায় ۶ উত্তরে সপ্রতিভ 
নেরুদা তার স্বভাবসিচ্ধ সরস কিন্তু গভীর ভাবনাসমৃদ্ধ শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিলেন, একজন কবিকে এই প্রশ্ন 
করাটা অনেকটাই কোনো মহিলাকে তার বয়স জিজ্ঞাসা করার মতো । কবিতা তো স্থির নয়, অস্থির বেগবতী 
জলমআোতের মজে IS হাতের নাগাল থেকে কবিতা বার হয়ে এগিয়ে যায় p কবির রচনায় যে কোনো SE 
বস্তুর উল্লেখ থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে! আবার এমন বস্তুর কথাও কবিতায় থাকতে পারে যা 
একেবারেই অস্তিত্বহীন, নীল হচ্ছে শূন্যতার প্রতীক-_ উঁচু আকাশের সীমানার রং_ যেখানে মুক্তি আর আনন্দই 
প্ৰধান৷ ফেদেরিকোর উপস্থিতি, তার জাদুকরী ব্যক্তিত্ব আর আনন্দঘন মুহূর্ত দিয়ে হাসপাতালের ধূসর বিষধ্নতাকে 
চঞ্চল প্রাণের আনন্দ উচ্ছাসে ভরিয়ে রেষেছিল। বিযাদকে ঢেকে দিয়েছিল নীল রঙে। নেরুদার মতো ফেদেরিকো 
গার্পিয়া লোরকা নামের আনন্দ-উচ্ছল অতি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যারাই এসেছেন, সমসাময়িক কবি 
সাহিত্যিকদের মাধো বিখ্যাত সেই নামগুলো যেমন লুইস সেরনুদা, মানুয়েল আলতোলাগুয্পের, এমিলিও প্রদোস, 
fec আলেইহান্দরেমিগেল এরানানদেখ কিংবা রাফায়েল আলবেত্তি অথবা লুই বুনুয়েল কিংবা দালি__ 
পাবলো লেরুদা বা ফ্রান্সের জা পল AE কিংবা তার স্বদেশের লুই বুনুয়েলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির যতটা 
যোগ ছিল তার সামান্য সাযুজ্যও লোরকার মধ্যে, বিশেষ করে তার নাটক বা লেখার মধ্যে পাওয়া যায় না,_ 
যদিও আমৃত্যু তার সমর্থন ছিল রিপাবলিকান আদর্শের প্ৰতি 1 চেকভের মতো নির্মোহ দৃষ্টিতে আন্দালুসিয়ার গ্রামীণ 
লোকসংস্কৃতি তথা স্পেনের সমাজ আর মানুষের জীবন বৈচিত্রযাকে লোরকা তুলে ধরেছেন। যে দুর্দম প্যাশন 
আচ্ছন্ন কবি আর নাট্যকার, -আর স্পেনীয় মানুষ যে অতি আবেগপ্রবণ হয় সে তো সবার জানা | 

এই অতি আবেগই গৃহযুদ্ধ MERE স্পেনে ফ্র্যাংকোর ক্ষমতা দখলের চারদিন আগে তাকে মাদ্রিদ থেকে নিজের 
শহর প্রানাদায় ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এক অমোঘ নিয়তির টানে । লুই বুনুয়েল, তার কঠোর সমালোচক আবার 
অকৃত্রিম বন্ধ, তাকে বললেন, 'ফেদেরিকো, দেশজুড়ে বীভৎস সব কাণ্ড হচ্ছে। এখন তুমি ওখানে যেতে পারবে 
না,-_বরং, এখানেই অনেকটা নিরাপদ থাকবে ر‎ বুনুয়েলের উৎকণ্ঠা লোরকা শোলেননি। ১৯৩৬-এর ফেব্রুয়ারির 
ভোটে রিপাবলিকানরা জয়লাভ করল, ফ্যালাংজিস্টদের দল নিষিদ্ধ হল, __অবারিত হল শক্তি পরীক্ষার 
মোকাবিলা । একদিকে ধর্ম-সমাজ-নিয়মের বীতংস ভাঙা বেপ্লবিক পরিবর্তনকামী স্মাজতন্ত্রী, অন্যদিকে 
প্রাচীনপন্থী, বিত্তবান. ধর্মান্ধ জাতীয়তাবাদীরা, যাদের কণ্ঠে ব্যতিক্রমবিরোধী নিঃশর্ত স্বদেশীয়ানা, স্পেনীয়করণের 
ডাক। গ্রাম থেকে শহরে সর্বত্র অস্ত্রধারীদের পারস্পরিক মোকাবিলাই তখন রাজনীতির একমাত্র দৃশ্যসজ্জা | 

১৪ জুলাই বন্ধ-স্বজনদের কথা উপেক্ষা করে স্বভূমির জন্য নসটালজিয়ার অতি-আবেগে তাড়িত লোরকা! 
প্রানাদায় নিজের বাড়িতে পৌছলেন। ফ্যালাংজিস্টদের এ ঘাঁটিতে তখন নির্বাচনও হতে পারেনি | বড়ো দেরিতে 
লোরকা অনুভব করলেন, ফ্যালাংজিস্ট জল্লাদবাহিনীর কাছে (“মাধুর্য আর প্রতিভার অসাধারণ snm FFT 
যেমন বলেছিলেন) যে নিরীহ কবিকে স্পেনের উজ্জ্বলতম কবিদের অগ্রগণ্য করে রেখেছিল) সেই কবিও 
বিপজ্জনক TE 1 গৃহবন্দী লোরকা পালিয়ে চলে এলেন তারই এক ফ্যালাংজিস্ট অনুরাগীর বাড়িতে । সেই বাড়ি 
থেকেই ১৬ আগস্ট তাকে ভুলে নিয়ে গেল দস্যুরা আর ১৯ আগস্ট আল্ফাকার পাহাড়ের নীচে ভিজনার গ্রামে, 
তার প্রিয় জলপাইবন আর ঝর্ণার পাশে তাকে হত্যা করল ফ্যালাংজিস্টরা। নির্মম হত্যাকারীদের জায়গা নির্বাচনের 
তারিফ করতেই zu! 


লেখক বিশিষ্ট নাটাকার নিৰ্দেশক প্রাবন্ধিক ও রাজনীতিক F | 
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কবির নবজন্ম হয়। গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত স্পেনে, ফ্ৰ্যাংকোর স্বৈরাচারে রক্তাক্ত ধ্বস্ত নির্যাতিত স্পেনের এই অপ্রতিদ্বন্দী 
মহান কবি আর নাট্যকারকে নিয়ে তুমুল আলোড়ন ওঠে দুনিয়া জুড়ে। স্বৈরাচারী সন্ত্রাসের মধ্যেও আছড়ে পড়ে 
প্রতিবাদের FF ঢেউ। নেরুদার সেই বিখ্যাত ওড আর স্মৃতিচারণের বাইরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লোরকার ঘনিষ্ঠ 
লোরকা-বাক্ধব লুই বুনুয়েলের নামও | ১৯২৯-৩০ যখন ফরাসি সাহিত্যের সুররিয়ালিজমের প্রবল প্রভাব স্পেনীয় 
সাহিতাকে প্রভাবিত করছে তখনই লোরকার 'জলমণ্ডলী' (E! Publico) আর “যদি পাঁচ বছর কেটে যায় নাটক 
দুটিতে সুররিয়ালিজমের সুস্পষ্ট ছাপ দেখা গেল। কবিতায় রাফায়েল আলবের্তির মধ্যেও এই প্রভাব সবচেয়ে 
বেশি অনুভূত হল। ফলে খানিকটা সমান্তরাল ভাবনা আর চিস্তাগত সাযুজ্যের কারণে আলবের্তি দ্রুত লোরকার 
ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের একজন হয়ে ওঠেন। ৫ বছর আগে ১৯২৪-এর অক্টোবরে মাদ্রিদের ছাত্রভবলের ছোটো বাগানটায় 
লোরকার সঞ্গে আলবের্তির সখাতার প্রথম দিনটিকে আলবের্তি স্মরণ করেছেন তার শোকার্ত স্মৃতিকথার প্রথম 

সবুজ, তোমাকে আমি যেভাবে চাঈই/সবুজ বাতাস। সবুজ্জ ডালপালা ... কবিতাটি তোমার পড়ায় প্রথম সেই 

শোনা । তোমার সেরা শীতিকাব্য। বৰ্তমান স্পেনীয় সেরা ৷ তোমার “সবুজ বাতাস" আমাদের সকলকে স্পৰ্শ 

মাচাদোর সঙ্গে রোমান্দের প্রাচীন স্পেনীয় ধারার ভিত্তির ওপরে আর একটা শৈলীর সৃষ্টি করলে যা অবাক 

করে দেয় প্রবল অভিযাতে, প্রাচীন কান্ডিলীয় এতিহ্যের পক্ষে যা একেবারে ভারহীন মুকুটের মতো ৷ __তারপর 

এল যুদ্ধ ۱ ...যুদ্ধের দশ মাসের মধ্যে প্রায় এক হাজার যুদ্ধ গাথা লেখা হল, যার শ্রতোকটিকে প্রভাবিত করেছ 

তুমি এবং প্রধানত তুমিই । কিন্তু সবচেয়ে জোরে ধ্বনিত হচ্ছিল তোমার রক্তের শব্দ | তোমার রক্ত প্ৰবল তেজে 

চিৎকার করে ওঠে, বিশাল হাতের মতো আকাশে উদ্িত, প্রতিবাদে আর অভিযোগে সেই হাত মুষ্টিবদ্ধ কেউ 

এটা বিশ্বাস করতেই চায় না। তুমি কায়ারিং স্কোরাডের সামনে দ্বাড়িয়ে আহু! তোমায় ওরা ভোরবেলা তুলে 

নিয়ে গিয়েছিল |. “পেটেন্ট চামড়ার আম্মা নিয়ে/ওরা রাস্তা, দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল...” কে তোমায় সাবধান 

করবে বলে যে তোমার কবিতার সিভিল গার্ডরা তোমার নিজেরই প্রানাদার এক পল্লীর নির্জনে এক ভোরে 

তোমায় হত্যা করবে? এভাবেই যে মৃত্যু তোমার ছিল না সেই মৃত্যুই ঘটল। ১৮ জুলাই যখন অভ্যুম্থান শুরু 

হয় ইবিজা দ্বীপে, সিভিল mém আমাকেও খুঁজছিল। পালিয়ে এসেছিলাম, ১৭ দিন পাহাড়ে 8و‎ | রাইলার 

মারিয়া রিলকে বলেছিলেন, কিছু মানুষ অন্যের মৃত্যু বরণ করে, যে মৃত্যু তাদের প্রাপা তা তাদের ঘটে লা। 

তোমার মৃত্যু যেভাবে হল তা আমারই প্রাপ্য ছিল। অথচ তোমায় হত্যা করা হল। আমি পালাতে পেরেছি। 

তবু তোমার রক্ত, তাজা রক্তের উষ্ণ অভিঘাত অলেকদিন তাজা থাকবে । .. স্পেনের ফ্যালাজ্জিক্ত, তোমার খুনী 

শয়তানদের মতো যারা আজ তোমার গৌরব কাজে লাগাতে চাইছে তারা নিজেদের গুলিতেই শতবিস্ধ হবে। 

তারা ভন্ডামি করে তোমায় স্পেনের রাজকীর কবি বানাতে চায়, হায় মুসোলিনির মহান স্পেন ي۳‎ 

বেহায়াপানায় TE তোমার ঘাতকরা ভুলে যায় যে তোমার নাম আর কবিতা এখনকার মতো চিরদিনই স্পেনের 

ফ্যাসিবিরোধী শক্তির সংসারী মানুষের জোর জোগাচ্ছে। আমরা স্মরণ করি। স্মরণ করব। তোমায় ভুলতে 

পারি লা। ...তোমার কবিতায় সেই দুঃখী আর অসামান্য মানুষদের সঙ্গে আমরা তোমার স্মৃতিকে পাহারা 

তোমার শাশ্বত উপস্থিতি আর নামকে সম্মান জানাব যেমন পুরোলো দিনের কবিরা জানাতেল তরুণ‏ وی 

গার্থিলামো দে লা ভেজাকে, বিনি শিরন্ত্রাণ ছাড়াই ঘোড়ায় চড়ে লড়তে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যিনি তার 

দুঃসাহস, বীরত্ব আর কাব্য গাথার জন্য মৃত্যুঞ্জয় শ্ৰদ্ধা কুড়িয়েছেন চিরকাল। 
লুই বুনুয়েলও লোরকার নারকীয় হত্যার সূত্রে স্মরণ করেছেন ১৯৩৬-এর জুলাই মাসটিকে যখন একনায়ক 
ক্রাংকো তার মরক্কোর সেনাবাহিনী নিয়ে স্পেনে পৌঁছেছিল, তার অভগ্গুর প্রতিজ্ঞা ছিল রিপাবলিককে উচ্ছেদ 
করে দিয়ে 'শুংখলার' পুনঃপ্ৰতিষ্ঠা এই অবস্থার রিপাবলিকের দৃঢ় সমর্থক বুনুয়েল যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছিলেন, 
ধীরে ধীরে সেই স্বপ্ন বিষাদে পরিণত হচ্ছিল। তারপর একদিন শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে আসা এক 
রিপাবলিকানপন্থীর কাছে মাদ্ৰিদে বসে বুনুয়েল শুনলেন বন্ধু লোরকার নির্মম হত্যার কথা । লুই বুনুয়েল স্বৃতিকথায় 
"অ সিয়ে আন্দালু'-র কিছুদিন আগে, লোরকার আর আমার মধ্যে একটু মন কষাকবি হয়েছিল। পরে, সে যেহেতু 
রোগাপটকা আন্দালুসীয়, সে মনে করেছিল (বা ভাবার ভান করেছিল) যে আমার এ ছবিটা বুঝি তার উদ্দেশ্যেই 
আমার ব্যক্তিগত আক্রমণ ۱ লোরকা আঙুল তুলে মাপ দেখিয়ে বলত, 'কুনুয়েল একটা fex বানিয়েছে, 
এইটুকানি,_ যার নাম আন্দালুসীয় কুকুর ৷ --এবং আমিই সেই কুকুর | 
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যাইহোক ১৯৩৪ নাগাদ আবার আমাদের বন্ধুত্ব গভীর হতে শুরু করে । আমি অবশ্য মাতে মাঝেই অস্বস্তি 
অনুভব করতাম এই কথা ভেবে যে লোরকা TSS বেশি বাহবা চাইছে । অনেক সময় আমরা একসঙ্গে কাটাতাম | 
উগার্ডের সংঙ্গে আমরা পাহাড়ে পাড়ি চালিয়ে যেতাম এল পাউলারের গথিক নৈহশন্দে কয়েকাঘপ্টা নিশ্চিন্তে 
কাটিয়ে যাব বলো । তারপর ফাংকোর আগমনের চারদিন আগে লোরকা আচমকা ঠিক করল সে প্রানাদা বাবে, 
যাবেই ৷ আমাদের লিষেষকে সে পান্তা দেয়নি । তার খুন হবার খবর ভীষণ ঝাকুনি দিয়েছিল ‘আমাদের ৷ 
সারার্জীবলে যত মানুব আমি দেখেছি, ফেদেরিকা ছিল তাদের সকলের সেরা । শুধু নাটক বা কবিতার কথা 
বলছি না._মানুষ হিসাবে তার তুলনাই হয় না। পিয়ালোতে বসে শপার নকলে বাজাক অথবা উদ্ভাবন করুক 
কোনো মূকাভিনয় কিংবা কোনো নাট্যদৃশা একাই অভিনয় করে দেখাক-_লোরকা ছিল অননা, অপ্রতিরোধ্য 1 
কবিতা পড়ত চমৎকাৱ,--সঙ্েগ মিশে যেত তার আবেগ, টগবংগে তারুণা আর উচ্ছাস আনন্দ | রেসিদেনলিয়ায় 
"wa প্ৰথম তার AST দেখা হয় এখন আমি ছিলাম com, আকাট, অপরিশীলিত শুধু খেলাধুলায় মত্ত এক 
মানুষ ৷ লোরকাই আমায় সম্পূর্ণ এক নতুন জগতে নিয়ে আসে, আমায় পুরোপুরি রূপান্তরিত করে। সে ছিল 
আগুনের পরশমণি। 
তার মৃতদেহ কোনোদিনই খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার মৃত্যু নিয়ে রঙ চড়ানো গুজব উড়ছিল চারপাশে, 
কেউ কেউ ইঙ্গিত করছিল, সমকামীদের ঈর্ষার জন্যই এই মৃত্যু ۱ আসল কথা হল, লোরকাকে খুন করা হয়েছে, 
কারণ লোরকা কবি। “বুদ্ধিজীবীদের খতম 252 ফ্যাসিস্ডদের এটাই ছিল জিগির। প্রানাদায় গিয়ে লোরকা সম্ভবত 
কষ্ট আর মৃত্যুকে বড়ো ভয় পেত মেনে আছে, তার বুলফাইটার বন্ধুর মৃত্যুতে কীভাবে বিলাপ করেছিল লোরকা 1) | 
আমি কল্পনা করতে পারি, কী সে অনুমান করেছিল তখন,_গভীর স্তব্ধ রাত, একটা ট্রাক ছুটে চলেছে জলপাই 
বনের দিকে, যেখানে কবিকে গুলি করে মারা হবে। ...লুই বুনুয়েলের এই স্মৃতিকথায় এক সহজ সরল সৃত্যুভয় 
জয় করতে অপারগ বিচলিত কবির নিষ্পাপ মুখটি ধরা পড়ে। ব্রেখটের নায়কের মতোই সে মুখ ভয়ার্ত কিন্তু 
কোমল-কঠিনে মেশা তার হৃদয় নিষ্পাপ, চির অপ্রতিরোধ্য | লোরকার নাটকে নিয়তি এসেছে বারবার অমোঘ 
মৃত্যু নিয়ে। কিন্তু সেই নিয়তি কাজ করে মানুষের আবেগ, প্যাশন, গর্ব, মর্যাদার মধ্য ۱ 
_লোরকার হত্যাও খানিকটা নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত মলে হতে পারে। নইলে মাদ্রিদ ছেড়ে হঠাৎ এক আচমকা আবেগে 
দেয় তার প্যাশন, রক্তাক্ত TER আর আর্ত স্বজনদের ভালোবাসার প্যাশন। 
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ফেদেরিকো গাৰ্সিয়া লোরকা 
দন পেরলিম্পলিন ও বেলিসার কানন-প্রেম 
অনুবাদ : উৎপল ঝা 
[ জন প্রাহাম qunm ও রিচার্ড এল. ও. কোনেল-এর ইংরেজি অনুধাদের ےن‎ 


দন পেরলিম্পালিনের বাড়ি, যে বাড়ির দেওয়ালগুলি 

সবুজ কিন্তু আসবাবপত্র কৃষ্ব্বণ। এ বাড়ির অলিন্দ 
اس‎ পেছনে বেলিসার বাড়ির অলিন্দ দৃশাযমান। 
সোনাটার ধ্বনিতরজ্গ ভেসে আসে। পেরলিম্পালিনের 


মারকোলফা কুড়ি আর 


মারকোলফা পঞ্চাশ ছুঁয়েছে যে, সে তো আর শিশু লয়। 
পেরলিম্পলিন তা তো বটেই 
মারকোলফা ‘যে কোনো সময় তার ডাক আসতে 


পাবি 
পেরলিম্পলিন তার ۰ 
মারকোলফা [কাদো কাদো ভাবে] আমি চোখ বুজলে, 
কে দেখবে আপনাকে? 
শেরলিম্পলিন তাই (তো, এ সব তো ভাবিনি কখনও | 
মারকোলফা এই জন্যই বিয়েটা ۱ 
পেরলিম্পলিন [একটু সরে গিয়ে] তাই বুঝি? 
মারকোলফা [তীব্র স্বরে] হ্যা, তাই 


বিয়ে করতে হবে কেন? সেই দুঃস্বপ্র UTS 
তার স্বামীকে দমবন্ধ করে মারা | ভোলা যায় না। 
তাইতো এতকাল এইভাবেই কাটিয়ে দিলাম ৷ বই- 
"ھ‎ MSN a সম 
হয়? 
মারকোলফা বাইরে থেকে সবকিছু বোঝা যায় না। সে 
সব গোপন সুখের কথা আপনাকে বলি কী কৰে। 


দেখুন 
পেরলিম্পলিন কী বলো তো? 
মারকোলফা লজ্জায় কথা আটকে যাচ্ছে 
সামান্য নীরবতা পিয়ানোর সুর শোনা যায় । meet 
থেকে বেলিসার গাল ভেসে আসে। 
মাছের মতোই সাঁতরে চলে সূর্য 
ধেয়ে আসে উথলে ওঠা জল 
হায় ভালোবাসা, রাত যে ফুরিয়ে এল 
ভোরের মোরগ, ধরবে না তাকে! 
মারকোলফা আমার কথা ফেলতে পারবেন না। 
পেরলিম্পলিন [মাথা চুলকোতে চুলকোতে] দারুণ 
গাইছে তো মেয়েটা। 
মারকোলফা 'বলিসাই আপনার ঠিক জুড়ি হাবে। 
পেরলিম্পলিন বেলিসা !..আমি কি তার যোগ্য? 
মারকোলফা নিশ্চয়! আসুন এদিকে [তার হাত ধরে 
বেলিজার ব্যালকনির দিকে এগিয়ে যায়] বেলিসাকে 
ডাকুন তো। 
পেরলিম্পলিন বেলি-_ ےھ‎ 
সারকোলফা আরও জোরে। 
পেরলিম্পলিন বে-লি-জা-__ 
বেলিসাকে অগোছালো, স্বচ্ছ ও FW পোশাকে দেখা 
যায়। 


অনুবাদক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথা ও সংস্কৃতি বিভাগের আধিকারিক, নাট্য আকাদেমির দারিত্বপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রশাসন 
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৫৫ 





বেলিজা কে? 
“উত্তর দিন' 

শেরলিম্পলিন [কাপতে কাপতে] মানে, আ-মিই 
ডাকছিলাম। 


বেলিজা কেন বলুন তো? 

পেরলিম্পলিন হ্যা, মানে-_ মানে আমি রাজি। 

বেলিজা রাজি? কীসে রাজি? কেন বাজি? 

বেলিজা কীসের বিকল্প? আমার সাথে তার কী 
এবার করেই ফেলি। তা. তুমি রাজি না হলে-__ 

বেলিজা [হাসি মুখে] কাকে বিয়ে করছেন? 

শেরলিম্পলিন কেন তোমাকে | 

বেলিজা [গভীর হয়ে] কিন্তু [মাকে ডাকে] মা-ওমা, শুনে 
যাও উনি কী যা-তা বলছেন! 

মারকোলফা বাঃ, বেশ এগোচ্ছে! 
CEEA পাশে তার মা এসে দাড়ায় তার মাথায় 
অষ্টাদশ শতকের পরচুলা যাতে ফিতের সঙ্গে পতি আর 
পাৰির পালক জড়ানো। 

বেলিক্জা মা, উনি বলছেন আমাকে বিয়ে করবেন। 
বললেই হল আর কি! 

মা আঃ ! কী যে বলব বাছা। এমন সুন্দর বিকেল বদি 
ঘন ঘন আসত ؛‎ তা বাছা, প্রতিবেশী যদি বলতে 
হয়, তোমাকেই বলা TH । আমি তো বেলিজ্জঞাকে 
সবসময় বলি, তোমার মায়ের সব গুণ, তার 
আভিজাত্য সব তুমি পেয়েছ। যদিও তোমার 
মায়ের সঞ্দো আমার ততটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। 
তাতে কী বলো? 

পেরলিম্পলিন ধনাবাদ। 

সারকোলফা [রাগত স্বরে ] আমি ঠিক করেছি আমরা 


বেলিজা কিন্তু মা আমি কী করব? 

মা কেন, রাজি হয়ে যাবি। ডন পেরলিম্পলিন-এর 
মতো স্বামী পাওয়া তো ভাগ্যের ব্যাপার। 

শেরলিম্পলিন আমি ওর যোগ্য হতে চাই, 5۱ 

সারকোলফা [পেরলিম্পলিনকে] আর কী, সব ঠিক হয়ে 
গেল। 

পেরলিম্পলিন [ফিসফিস করে ] ঠিক বলছ? 

মা [বেলিজাকে] ডন পেরলিম্পলিনের কত জমিজমা ! 
হাস, ভেড়ার তো সীমাসংখ্যা নেই। ভেড়াগুলো 
বিক্রি করলেই কত টাকা। পুরুষের কামনা হল 
- সৌন্দর্য। আর কে না জানে, টাকা টেনে আলে 
সৌন্দর্য 
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পেরলিম্পলিন তা হলে... 

মা আঃ, আজ আমার কী আনন্দ-_বেলিজা তুই 
ভেতরে যা। বিয়ের কনে কি এ সময় সামনে 
থাকে? কিছু কথা তোর না শোনাই ভালো। 

বেলিজা [যেতে যেতে) বিয়েটা না হওয়া পর্যন্তই 

মা মুখটা দেখেছ? ঠিক যেন একটা পদ্মফুল [গলার স্বর 
নামিয়ে] যত দেখবে ততই মলে হবে একেবারে 
চিনির মতো মিষ্টি। যদিও তোমার মতো আধুনিক 
আর যোগ্য ছেলেকে এ সব বলার কোনো মানেই 
হয় না। 

শপেরলিম্পলিন তাই? 

মা সন্দেহ হচ্ছেঃ আমি মোটেই রসিকতা করছি না। 

পেরলিম্পলিন কীভাবে যে আপনাকে আমাদের 
কৃতজ্ঞতা জানাব। 

মা বাঃ বেশ বলেছ তো। আমাদের কৃতজ্ঞতা। মানে 
তোমার আর তোমার ভেতরকার মানুষটার। 
তাই নাঃ আমি ঠিক বুঝেছি তুমি কী বলতে চাও | 
নত রাবি 


মা : তুমি যখন বলবে ৷ যদিও... [হাতের quie চোখ মুছতে 


TES] সব মায়ের কাছেই... শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
বেরিয়ে যায় । 
মারকোলফা তাহলে শেষ পৰ্যন্ত হল। 
পেরলিম্পলিন ও মারকোলফা, আমাকে কোন জগতে 
ঠেলে দিচ্ছ। 
মারকোলফা বিয়ের জগতে, মানে প্রজাপতির দপ্তরে | 
পেরলিম্পলিন : বলতে লজ্জা নেই, আমার খুব তেষ্টা 
পেয়েছে। আমাকে একটু জল এনে দেবে? 
মারকোলফা তার কাছে এগিয়ে এসে তার কানের কাছে 
মুখ নিয়ে 
মারকোলকফা : কে এ কথা বিশ্বাস করবে? 
পিয়ানোর সুর ভেসে আসে । SIS NY! দূরের 
জানালায় খাটো পোশাকে বেলিজাকে দেখা যায় সে 


সাদা) ..ও আমাকে গলা টিপে মারবে না তো? 
মারকোলফা ঠিক সময়ে ভয় দেখালে সব মেয়েই 
কাবু। | 
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বেলিজা হায় ভালোবাসা. ও ভালোবাসা 
রাত যে যায় ও ভোরের মোরগ, তুমি তাকে দিওনা 
যেতে-_ 

পেরলিম্পলিন মারকোলফা, ওর কথার মানে কী? ও 
কী বলতে চায়? 

মারকোলফা হাসতে থাকে! 

আমার মন কেমন করছে। কেমন করে বলি? 
পিয়ানোর সুর ভেসে তলে | কাগজের এক বাকি কালো 
পাখি ব্যালকনির ওপর দিয়ে উড়ে umi 


দৃশ্য : এক 
বিয়ের রাত ر‎ দন পেরলিম্পলিন-্এর ঘর ر‎ ঘরের মাঝখানে 
সুসজ্জিত এক বিশাল পালঙ্ক। পেছনের দেওয়ালে ছটি 
দরজা । ডানদিকের প্রথম দরজাটি ডন পেরলিস্পলিনের 
যাওয়া-আসার জন্য | 
বাতিদানের উপর ےچ‎ মোমবাতি নিয়ে মারকোলকা, 
বাঁদিকের প্রথম দরজায় দাঁড়িয়ে ৷ 
মারকোলফা শ্ুভরাত্রি। 
বেলিজা [মঞ্চের বাইরে থেকে] শুভরাত্রি, মারকোলফা। 
অভিজাত পোশাকে ডন পেরলিম্পলিনের প্রবেশ | 
মারকোলফা প্রভুর মধুচন্দ্রিমার এই রাত শুভ হোক। 
পেরলিম্পলিন শ্রভরাত্রি মারকোলফা 
মারকোলফা বেরিয়ে যায় 
আছুলের উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে ہو‎ 
এসে দাড়ায় 
মতো মনে হচ্ছে। ছেলেবেলায় সমুদ্র আমার মনে 
যে ভয় জাগাত, আজও সেই ভয় জাগছে। তুমি 
চাৰ্চ থেকে ফেরার সঙ্গে সঞ্চো আমার এই বাড়ি 
গোপন অস্ফুট ধ্বনিতে ভরে উঠছে। প্রাসের জল 
নিজে নিজেই ফুটতে শুরু করেছে। ওহ্‌ পেরলিম্পলিন 
ভুমি কোথায় £ পেরলিম্পলিন-_ 
নিঃশব্দে আঙুলের উপর ভর দিয়ে সে বেরিয়ে যায় । 
লেসের কাজ করা লম্ব্যকুলের রাত পোশাকে বেলিসার 
প্রবেশ । তার চুল খোলা ৷ মাথায় বিরাট একটি ওড়না ৷ 
লেসের কাজ করা সেই ওড়না তার পায়ের কাছ পৰ্যন্ত 
নেমে এসেছে। 
বেলিজা আমি যে ধরনের সুগন্ধি দিতে বলেছিলাম, 
মারকোলফা তো তা দেয়নি দেখছি। [বিছানার দিকে 
এগিয়ে গিয়ে] ভালো চাদরটাও পাতেনি। 
গিটারের হালকা সুর ভেসে আসে i বেলিজা তার দু হাত 
তাজ করে বুকের ওপর রাখে 
যারই আমার প্রতি অনুরাগ আছে, সেই আমাকে 
পাবে। ঝরনার জলেও (যেমন গারগয়েলস-এব 
ہد لیف‎ তেমনি আমারও অনন্ত তৃষ্ণা। 
বাজলা বেজেই চলে 
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আহ কী সুন্দর সুর। স্বীয় সুর । যেন রাজহাসের 
খসে পড়া কোমল-উষ্ পালক! সে কি আমি? 
নাকি এই সুর? 
বেলিসা লাল ভেলভেটের একটি চাদর জড়িয়ে ঘরের 
মধ্যে পায়চারি করতে থাকে । FIRA থেমে যায় এবং 
পাঁচটি সিটির শব্দ শোনা umi 
এ পাচজন-- 
পেরলিম্পলিন-এর প্রবেশ | 
পেররিম্পলিন বিরক্ত করলাম না তো? 
বেলিজা বিরক্ত হব কেন? 
পেরলিম্পলিন ঘুম পায়নি তো? 
বেলিজ্ঞা [oy ভরে] ঘুম? 
পেরলিম্পলিন বেশ শীত-্পীত করছে। 
| হাত ঘবতে থাকে। তারপর থামে। 
বেলিজা [যেন মনস্থির করে] পেরলিম্পলিন। 
পেরলিম্পলিন [কেপে ওঠে] বলো কী বলবে? 
বেলিজা [অলামনস্ক ভাবে] পেরলিম্পলিন নামটা কী 
সুন্দর! 
পেরলিম্পলিন তোমার নাম আরও সুন্দর । 
বেলিজা : (হাসতে হাসতে] ধন্যবাদ | 
কিছুক্ষণের লীরকতা i 
বেলিজা আর সেটা me 
পেরলিম্পলিন মনস্থির করতে দেরি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। 


পেরলিম্পলিন এ কথা বলছ কেন? 


তোমাকে এতটুকুও ভালোবাসিনি। 

বেলিজা [মজার স্বরে] তাই নাকি? 

পেরলিম্পলিন যে কারণেই বিয়ে করি না কেন, 
সেখানে ভালোবাসার কোনো ব্যাপার ছিল না। তুমি 
যখন বিয়ের পোশাক পাশ্টাচ্ছিলে তখন দরজার 
মজেছি। এরপরই বুঝলাম তোমাকে আমি 
ভালোবাসি। আর সে ভালোবাসা ধারালো ছুরির 
মতো কণ্ঠনালীর ওপর চেপে বসেছে। 

বেলিজা [কৌতুহল ec আর অন্য মেয়েদের? 

পেরলিম্পলিন কার কথা বলছ? 


৫৭ 


বেলিজ্ঞা যাদের সঙ্গে তোমার আশনাই ছিল? 

পেরলিম্পলিন (তেমন কেউ ছিল ۱ 

বেলিজা [উঠে দাড়িয়ে] অবাক করলে! 

পেরলিম্পলিন অবাক হওয়ার কথা তো আমার। 
কথা থামে. পাঁচটি সিটির শব্দ শোলা হায় | 

কীসের শব্দ? 

বেলিজ্ঞা ও কিছু না, ঘড়ির শব্দ বোধ হয়। 

পেরলিম্পলিন এখন পাঁচটা বাজে? 

বেলিজা ঘুমুতে যাওয়ার সময় ۱ 

বেলিজা নিশ্চয় [হাই তুলে] প্রিয়তম, যদি চাও আলোটা 


دو جوا مت বেলিজা‏ 

পেরলিম্পলিন [আরও নিচুক্বরে] বেলিজা 

বেলিজা [Spaces] কী বলছ রসিক? 

পেরলিম্পলিন তোমাকে আমি ভালোবাসি। 
পাঁচটি dus সিটির শব্দ শোনা ہچ‎ । বিছালার চাদরটা 
উঠে যায় ৷ মঞ্চের দু দিক থেকে মুখোশ পরা দুই বামন 
ধুসর রংয়ের একটি ہہ‎ মঞ্চের উপর মেলে ধরে । মঞ্চ 
জুড়ে جیب‎ । ঘুম FF আবেশ আডানো মিটি বাঁশির 
جج‎ ভেসে OTF 1 কথা বলার জলা বামন È দর্শকের 
মুখোমুখি বসে। 

প্ৰথম বামন এই আধো অন্ধকার কেমন লাগছে? 

দ্বিতীয় বামন বারাপও না. ভালোও ai 

প্ৰথম বামন যা বলেছিস। 

দ্বিতীয় বামন তোর কেমন লাগছে? অন্যের ব্যর্থতা 
আড়াল করতে সবসময়ই ভালো লাগে। 

প্রথম বামন আর দর্শক যখন তা মেলে ধরার দায়িত্ব 
নেয় 

দ্বিতীয় বামন কারণ সবটা যদি সাবধানে আড়াল না করা 

প্রথম বামন কোনো আবিষ্কারই হবে না 

দ্বিতীয় বামন আর এই আড়াল করা বা মেলে ধরা না 
থাকলে-__ 

প্রথম বামন হতভাগ্য মানুষের কীই বা করার 
আছে? 

দ্বিতীয় বামন [পর্দার দিকে তাকিয়ে] ছিটেফোটাও যেন 
পড়ে না পাকে। 

প্রথম বামন কারণ আজ যা ছিটেফোটা আগামীকাল 
তাই অসীম অন্ধকার। 

তারা হেসে ওঠে। 


৫৮ 





প্রথম বামন মানুষ ধরে নেয় তার কিছুই আবিষ্কার 
করার নেই... ভেতরের সব রহস্যই তার জানা। 

দ্বিতীয় বামন আর তখন সে না-জ্রানা অন্ধকারকে 
আবিষ্কার করতে চায় কারণ এর ভেতরের রহসাভেদ 
হয়ে গেছে। 

প্রথম বামন আর সেই জন্যই তো আমরা এখানে 
হাজির 


21 
দ্বিতীয় বামন তুই পেরলিম্পলিনকে চিনিস? 
প্ৰথম বামন ছেলেবেলা থেকেই 
দ্বিতীয় বামন আর বেলিজাকে ? 
প্রথম বামন ইউ کر‎ 
একবার তো ঘুমিয়েই পড়েছিলাম- তারপর ঘুম 
ভাঙে ওর পোষা বেড়ালের আঁচড়ে। 
তারা হাসতে থাকে! 


ওঠে! 
দ্বিতীয় বামন আর সেই জন্যই আমাদের এই লাগসই 
পর্দাটা এখনই তোলা যাচ্ছে না। 
প্ৰথম বামন হ্যা, এখনই যেন ধরতে না পারে। 
দ্বিতীয় বামন এক্ষুনি জন্ম নেওয়া বাচ্চা হাঁসের মতো 
পেরলিশ্পলিনের ভয় পাওয়া TD! হৃদয় এই 
মুহূর্তে নমনীয় আর সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। 
তারা হাসতে থাকে। 
প্রথম বামন দর্শকরা কিন্তু অস্থির হয়ে উঠছে। 
দ্বিতীয় বামন খুবই স্বাভাবিক । এবার ওঠা যাক | 
প্রথম বামন হ্যা চল যাই । ঠান্ডা হাওয়া আসছে। 


মেলে দেয়। 

দ্বিতীয় বামন ভন পেরলিস্পলিন, আমরা তোমাকে 
সাহায্য করছি, না (তোমার অসুবিধা করছি। 

প্রথম ৰামন সাহায্যই করছি। কারণ দর্শকের সামনে 
একজন ভালো মানুষের দুর্দশা তুলে ধরা ঠিক না। 

দ্বিতীয় বামন ঠিক বলেছিস। কারণ ‘আমি নিজের 
চোখে দেখেছি" আর “আমি শুনেছি' দুটো তো এক 
কথা নয়। 

প্রথম বামন কাল সবাই জেনে যাবে। 

দ্বিতীয় বামন আর সেটাই আমরা চাই। 

প্ৰথম বামন একটা গুজব রটতে না রটতে সারা জগৎ- 
সংসার জেলে যায়। 

দ্বিতীয় বামন ই... স... 

SE PE জয়ার 
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প্রথম বামন আমরা কি এই আধো-অন্ধকারের মধ্য পেরলিম্পলিন তাহলে, আমি কাউকে পরোয়া করি 


দিয়ে যাব? 

দ্বিতীয় বামন চল্‌ যাই। 

প্ৰথম বামন এক্ষুনি? 

দ্বিতীয় বামন হ্যা, এক্ষনি। 
তারা পদা সরিয়ে নেয় । ডন পেরলিম্পঙলিনকে খাটের 
উপর দেখা যায় । পাশে বোলিজা শুয়ে আছে । মঞ্চের 
পেছলদিকের বারান্দার পাঁচটি জানালাই খোলা । সেই 

পেরঙিম্পলিন [জেগে উঠে] বেলিজ্ঞা! বেলিজ্ঞা! 
শুনছ--- 

বেলিজা [জেগে ওঠার ভান করে ] পেরলিম্পপিনিটো... 
কী বলছ? 

বেলিজা কী বলব £ তোমার আগেই তো আমি ঘুমিয়ে 
পড়েছি। 

পেরলিম্পলিন [বিছানা থেকে উঠে, তার পরনে rT 
আঁটোসাঁটো পোশাক ] জানালাগুলো খোলা কেন? 

বেলিজা রাতে যা জোরে বাতাস বইছিল। 


পেরলিম্পলিন আর নিচে যে পাঁচটা টুপি দেখা যাচ্ছে 
সেগুলোই বা কার? 

বেলিজা [বিছানা থেকে উঠে ] ও পেরলিম্পপিনিটো, 
ও সব মাতালদের কাজ ۱ 
পেরলিম্পলিন বোকার মতো বেলিজার দিকে তাকায় | 

পেরলিম্পলিন (েলিজা, ঠিকই বলেছ। তুমি সবকিছু 
এত সুন্দরভাবে বোঝালে, আমার আর কিছুই 
বলার নেই। এমনটা না হওয়ার কোনো কারণ 
নেই। 

বেলিজা [মজার ভঙ্গিতে ] আমি কি মিথ্যে বলি? 

পেরলিম্পলিন তোমাকে যতই দেখছি ততই 


পেরলিম্পলিন : জীবনে এত সুখ আমি কখনও পাইনি। 
[নে এগিয়ে গিয়ে বেলিজাকে জড়িয়ে ধরে, কিন্তু সফ্গে 
সঙ্গেই সরে আসে ] বেলিজা কেউ কি তোমাকে চুমু 
খেয়েছে? যেন মনে হচ্ছে__সত্যি করে বলো। 

বেলিজা [চুলগুলি গুটিয়ে নিয়ে ঝাকুলি দিয়ে ঘাড়ের ওপর 
ছুঁড়ে দের ] তুমি তো জানবেই। তুমি খুব দুষ্টু! (মৃদু 
স্বরে ] তুমি ছাড়া আর কে চুমু খেতে পারে? 

পেরলিম্পলিন : হ্যা, আমি চুমু দিয়েছি বটে... কিন্তু 
ভালোবাসো তো বেলিজা £ 

বেলিল্সা : [তার একটি খোলা বাহু তুলে ] হ্যা, আমার 
ছোট্ট সোনা পেরলিম্পলিন। 
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না। [সে ফিরে বেলিজাকে জড়িয়ে ধরে ] তাই না 
বেলিজা ? 


বেলিজা [মজার সঙ্গে নিচুক্ববে ] হ্যা, ঠিক তাই। 
পেরনিম্পলিন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে! 
বেলিজা [নিজেকে সামলে নিয়ে ] পেরলিম্পলিন, সবাই 
জাগার আগেই জানালাগুলো বন্ধ করে 1۱ 
পেরলিষ্পলিন কেন? রাতে ভালো ঘুম হয়েছে। 
ভাল লাগে না? 
FEAT বসে। 
পেরলিম্পলিন আমি কখনো সূর্য ওঠা দেবিনি। 
বেলিজা ক্লাস্তভাবে বিছানার ওপর রাখা বালিশের ওপর 
গা এলিয়ে দেয় | 
যদি মিথ্যেও হয়, এই অপরুপ দৃশ্য আমাকে 
70544 
দিকে এগিয়ে uvm] . ঘুমিয়ে পড়লে 
নাকি? 
বেলিজা [স্বপ্নের মধ্যে ] হ্যা 
পেরলিম্পালিন APRE আঙুলের ওপর ভর করে 
এগিয়ে গিয়ে লাল পোশাক দিয়ে বেলিজাকে জড়িয়ে 
দেয়। ব্যালকলি থেকে তাৱ সোনালি আলো এসে পড়ে ॥ 
ভোরের ঘণ্টাধ্বনির মধ্যেই কাগজের পাখিরা সেই 


দৃশ্য : দুই 
পেরলিম্পলিনের খাওয়ার ঘর ৷ এখানকার সবকিছুই বড়ো 
CARR! টেবিলের সব জিনিসই আদিম "লাস্ট সাপারের 
রংয়ে রং করা যেন। 
পেরলিম্পলিন তাহলে, যা বলব তাই করবে তো? 
মারকোলফা [কাদতে কাদতে ] তাই হবে, আপনি 


মারকোলফা আপনার জানার কথা। বিয়ের রাতে 
ব্যালকনি দিয়ে পাচজন মানুষ আপনার শোয়ার 
ঘরে ঢুকেছিল। পাঁচক্তন- পৃথিবীর পাচ প্রজাতির 
প্রতিনিধি । দাড়িওয়ালা ইয়রোপিয়-ইন্ডিয়ান-নিশ্রো- 
মঞ্চোলিয় আর আমেরিকান। আর আপনি কিছুই 
জানেন না। 

পেরলিম্পঙিন আমি ও সব গ্ৰাহ্য করি না। 

মারকোলফা শুধু তাই নয়, গতকাল আমি তাকে আর 
একজনের সঙ্গে দেখেছি। 

পেরলিম্পলিন [উৎসুক হয়ে ] তাই বুঝি? 

মারকোলফা আর আমার কাছে তিনি তা লুকানোর 
চেষ্টাও করেননি। 

পেরলিম্পলিন কিন্তু আমি খুশি মারকোলফা। 

মারকোলফা অবাক করলেন! 

পেরলিম্পলিন তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, আমি 
কত খুশি হয়েছি। অনেক কিছু শিখেছি, তারচেয়েও 
বেশি কল্পনা করতে পারছি এখন। 

মারকোলফা আপনি তাকে বড্ড বেশি ভালোবাসেন। 

পেরলিম্পলিন তার প্রাপ্যের তুলনায় তা কিছুই না। 

মারকোলফা এ যে তিনি আসছেন। 

পেরলিম্পলিন তুমি এবার ۱ 
মারকোলফা সরে যায় । পেরলিম্পালিন এক কোণে 
লুকিয়ে org অষ্টাদশ শতকের, লাল পোশাকে 
বেলিজার UT! SGA কুল এমনই যে, রেশমি 
মোজা দেখা যাচ্ছে । কানে বিশাল ছুটি দুল এবং মাথার 
লাল ট্রপিতে অস্টিচ পাখির পালক | 

বেলিজা এবারও তাকে দেখতে পেলাম না। পার্কে সে 
ছাড়া আর সবাই আমার পিছু পিছু ঘুরছিল। তার 
গায়ের রং নিশ্চয় গাঢ়, তার চুম্বন নিশ্চয় জাফরান 
আর 3ای5‎ মতোই সুগন্ধি আর উত্তপ্ত | কখনও 
কখনও সে আমার জানালার ধার দিয়ে হেঁটে 
যাওয়ার সময় হাত তুলে অভিবাদন জানায় । আর 
তাই দেখে আমার বুক কেঁপে ওঠে--- 


পেরলিম্পলিন উ-হু 
সশব্দে উপস্থিতি জানান দেয় ر‎ 
বেলিজা [ফিরে তাকিয়ে ] ওহ্‌, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে i 
শপেরলিম্পলিন [সমতাভরে তার দিকে এগিয়ে um) 
দেখলাম তুমি নিজের মনেই কথা বলছ। 
বেলিজ [Fy ] এখন যাও তো। 
শেরলিম্পলিন চলো না একসঙ্গে পায়চারি করি। 


পেরলিস্পলিন কেন? 
বেলিজা ওটা আমার | 
পেরলিম্পলিন [মজা ভরে ] কে বললে এটা তোমার? 
বেলিজা পেরলিম্পলিন। প্লিজ ওটা পোড়ো না। 
পেরলিম্পলিন [rere ] কী বলতে চাও? 
বেলিজা [কাদো কালো] চিঠিটা আমাকে দাও। 
পেরলিম্পলিন [তার দিকে এগিয়ে ] এই ছিচকাদুনে 
মেয়ে, এটা যখন এতই মুল্যবান-_এই নাও। 
বেলিজা চিঠিটি নিয়ে বুকের কাছে লুকিয়ে রাখে 
সবই বুঝি । যদিও তা আমাকে খুবই আহত করে। 
বুঝতে পারি তুমি ঘোরের মধো আছ। 
বেলিজী [নরম হয়ে ] পেরলিম্পলিন ! 
বিশ্বস্ত এবং আগামী দিনেও তাই مو‎ | 
বেলিজা [কোমল স্বরে ] তোমাকে ছাড়া, আমার প্রিয় 
পেরলিম্পলিনকে ছাড়া আমি আর কাউকেই 
জানি না। 
সাহায্য করতে চাই । দ্যাখো... [সে দরজা বন্ধ করে 
একটা রহস্যের আবহ তৈরি করে] আমি সবটাই 
জানি। দেখেই বুঝেছি। তুমি তরুণী আমি সে 
নেই! বলো [থেমে, زجع‎ আজ কি সে 


বেলিজা হ্যা, কিন্তু এমন ভঙ্গিতে যা আমাকে খুব 
আহত করেছে। 

পেরলিম্পলিন ভেবো না। সপ্তাহ দুয়েক আগে আমি 
ছেলেটিকে প্রথম দেখি । আর কী বলব, তার 
সৌন্দর্য দেখে আমার চোখ ঝলসে গেছে। পৌরুষ 
আর সৌন্দর্যের এত সুন্দর মিলন আমি আর কারও 
মধ্যে দেখিনি। জানি না কেন, তখনই তোমার কথা 
মনে হয়েছিল। 

পেরলিম্পলিন আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না । আমি 
জানি তুমি ওকে ভালোবাসো । ...আর আমার 
ভালোবাসা অনেকটা সম্ভানস্্েহের মতো। 
কোনোরকম বোকামির মধ্যে আমি নেই, তাই... 

বেলিজা ও আমাকে চিঠি পাঠায় | 

পেরলি্পলিন সে তো জানি। 

বেলিজা কিন্তু সে আমাকে দেখা দেয় না। 

পেরলিম্পলিন খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। 

বেলিজা কখনও কখনও মনে হয়... সে আমাকে ঘৃণা 


করে। 
পেরলিম্পলিন কী বোকা তুমি! 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 


বেলিজা কিন্তু 
ভালোও বাসে। 

পেরলিম্পলিন [কৌতৃহলভরে ] সেটা কীরকম? 

বেলিজা অনাদের কাছ থেকে আমি যে চিঠি পাই... 
তাতে শুধু হুদয়বেদনা বা স্বপ্নের জগতের কথা। 
আমি সে সবের উত্তর দিই না, কেন দেব? আমার 
4+ 77+ 


আমি নিশ্চিত সে আমাকে 


হি দ্বিধা করছ কেন, খুলে বলো। 

বেলিজা তাতে শুধু আমার কথা... আমার শরীর... 

পেরলিম্পলিন [তার চুলে হাত বুলিয়ে দেয় ] তোমার 
শরীরের কথা? 

বেলিজা সে বলে “তোমার মন নিয়ে আমি কী করব? 


কম্পমান নরম শরীর'। 


বেলিজা তা কী করে সম্ভব? 

পেরলিম্পলিন একটু অপেক্ষা করো [ব্যালকনির দিকে 
এগিয়ে] এ তো-_ 

বেলিজা [দৌড়ে আসে ] কোথায়? 

পেরলিশ্পলিন এ যে এদিকে ঘুরে গেল। 

বেলিজ্ঞা [wigs হয়ে আসে ] ওহ _ 

পেরলিম্পলিন আমি তো প্রায় বৃদ্ধ ۱ তোমার জন্য আমি 


দৃশ্য : তিন 


পেরলিস্পলিনকে বাগানে দেখা যায়। 
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মারকোলফা [কাদতে থাকে] আমারই দোষ! 
কতটা কৃতজ্ঞ! 

মারকোরলফা এর আগে, সবকিছুই তো ঠিক চলছিল। 
সকলবেলায় আমি আপনার জন্য কফি, দুধ আর 
আঙুর নিয়ে যেতাম। 

পেরলিম্পলিন হ্যা...আঙুর, আঙুর! কিন্তু. আমি? 
মনে হচ্ছে শত শত বছর পার হয়ে গেছে। 
পৃথিবীতে কত বিস্ময় আছে তা আমার জানা ছিল 
না। আনন্দেই ছিলাম। আর আজ! বেলিজার 
যাকে আমি গ্রাহ্য করিনি কখনো ৷...তুমি বুঝতে 
পারছ না? এবন চোখ বন্ধ করেই আমি দেখতে 
পাই আমি কী চাই | যেমন মা যখন তার পোষমানা 
খুদে জীবগুলোকে দেখতে CTS | তুমি তো জান, 
কত ছোট্ট আর সুন্দর । তারা আমার হাতের উপর 


নাচত। 

মারকোলকফা হ্যা ঠিক ঠিক। কিন্তু এখানকার খুদে 
প্রাণীটির খবর কী? 

পেরলিম্পলিন খুদে প্রাণী? ওহ [সন্তোষ ভরে] আমার 
বউ-এর কথা বলছ? ওকে কী বললে? 

মারকোলফা এ সবে তো আমি অভান্ড নই । আপনি 
যেমনটা বলতে বলেছেন তাই বলেছি ছেলেটি 
ঠিক রাত দশটায় বাগানে আসবে, লাল পোশাক 


লাল হয়ে গেল। তার উপর হাত দুটো বুকের উপর 
GU তার সুন্দর রেশমি রুমালে আবেগে চুমু 
খেতে থাকল | 

পেরলিম্পলিন [উৎসাহভরে] তাই? সে একেবারে 
জিরেনিয়ামের মতো লাল হয়ে উঠেছিল? 
তারপর। 

মারকোলফা কেবল দীর্ঘশ্বাস। কী গভীর সেই 
দীর্ঘাস! 

পেরলিম্পলিন আচ্ছা! যেন কোনো মহিলাই কখনও 
এমন দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি। তাইতো £ 

মারকোলফা ভালোবাসা না পাগলামি ۱ 

পেরলিম্পলিন [উত্তেজিত ভাবে] এই ৷ এই আমি চাই | 
যুবককে বেশি ভালোবাসে এবং সন্দেহ নেই. সে 
সেরকমই ভালোবাসে। 

সারকোলকফা : [কাদতে থাকে] আপনার কথা শুনে আমার 
ভয় করছে....কী ভাবে তা সম্ভব ? ভন পেরলিম্পলিন, 
আপনি নিজে আপনার বউকে এইরকম পরকীয়ায় 
উৎসাহ দিচ্ছেন? 


৬১ 


পেরলিম্পলিন কারণ শপেরলিস্পলিনের কোনো 
মানসম্মান বোধ নেই, সে নিজেকেই কৌতুকের 
পাত্র করে তুলতে চায়! এখন বুঝতে পারছ? আজ 
রাতে আমার বউ বেলিজার নতুন আর অপরিচিত 
প্রেমিক আসবে। আমি আর কী করব, গান গাইব? 
[গাইতে থাকে] ডন পেরিলিম্পলিনের মান নেই, 
হুশ লেই। (নেই, নেই ৷ মান নেই, হুশ নেই! 

মারকোলফা এই আমি জানিয়ে রাখি, আর আমি 
আপনার কোনো কাজ করব না। চাকরানি হলেও 
আমাদেরও ঘেন্লা-পিত্তি আছে। 

পেরলিম্পলিন বোকা মারকোলফা। কাল তোমার 
মুক্তি আজকের দিনটা অপেক্ষা করো ۱ এখন যাও, 
যা বলেছি তাই করো । বুঝেছ? 

মারকোলফা [চোহ i moe FES] কী আর করব? কী 
সি 

পেরলিম্পলিন গুড়। এই তো চাই। 
টা وم رہ یہ تو‎ 
একটি গোলাপ কাড়ে নিজেকে লুকোয় ر‎ 


সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে বাগানে বেলিজার প্ৰবেশ | 
মঞ্চজুড়ে চাদের কিরণ । 
আছে? তোমার ঘন উপস্থিতি, তোমার উষ্ণতা 


৮২ 


৷ 
ডাল UBRARY 


লাল পোশাকে সজ্জিত একজন মানুষকে বাগানের মধ্য 
দিয়ে সতককর্ভাবে এগিয়ে যেতে দেখা যায় | 
বেলিজা এই যে, আমি এখানে 
লোকটি ইশারায় জানায়, সে এক্ষুনি আসবে। 
তাড়াতাড়ি এসো । ভেসে যাওয়া জুঁইফুলের মতো 
আকাশ, আমার ভেজা কাধের উপর ঝরে পড়বে। 
পশেরলিম্পলিন [বিস্মিত ভাবে] এখানে কী করছ? 


বেলিজা [অবাক হয়ে] তুমি জান না? 

পেরলিম্পলিন কী জানবো? 

তুমিই তো খবরটা দিয়েছিলে !‏ ہم 

শেরলিম্পলিন ( খুব আগ্রহের সঙ্গে] বেলিজা....এখনো 
তার জন্য অপেক্ষা করছ? 

বেলিজা আগের চেয়ে বেশি আগ্রহ নিয়ে। 

পেরলিম্পলিন [কঠোর স্বরে] কেন? 

বেলিজা কারণ আমি তাকে ভালোবাসি। 

পেরলিম্পলিন হ্যা সে আসবে। 

বেলিজা পোশাক ভেদ করে তার শরীরের সুঘ্রাণ 
ভেসে আসছে। পেরলিম্পলিন, আমি ওকে 
ভালোবাসি। আমিও ভালোবাসতে পারি। মনে 
হচ্ছে, আমি বদলে গেছি। আমি নই অন্য কেউ 
যেন এই আমি। 

পেরলিম্পলিন এটা আমারই জয়। 

বেলিজা কীসের জয়? 

পেরলিম্পলিন আমার কল্পনার জয় বলতে পার। 

বেলিজা অবশা ঠিক, ওকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে তুমি 
আমাকে সাহায্য করেছ। 

পেরুলিম্পলিন যেমন এখন আমি তোমাকে সাহায্য 
করব তার জন্য শোকার্ত CS | 

বেলিজা [হতভম্ব] পেরলিম্পলিন। কী বলছ তুমি? 

দশটার ঘগ্টাধবনি। একটি afe গেয়ে ওঠে। 

পেরলিম্পলিন সময় হয়েছে। 

বেলিজা যে কোনো মুহূর্তে সে হাজির হবে। 

পেরলিম্পলিন এ যে সে আমাদের বাগানের দেওয়াল 
1513201 আসছে। 

বেলিজা লাল পোশাক পরে। 

পেরলিম্পলিন (একটা ছুরি বের করে] তার রক্তের 
মতোই লাল। 

বেলিজা [তাকে ধরে ফেলে] তুমি কী করতে চাও? 

পেরলিম্পলিন [বেলিজাকে জড়িয়ে ধরে] বেলিজা, তুমি 
ওকে ভালোবাস? 
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বেলিজা [Ferra] নিশ্চয়। 
পেরলিম্পলিন ঠিক আছে। তুমি যখন তাকে এতটাই 
ভালোবাস, আমি চাই না A (তোমাকে 
কখনই ছেড়ে যাক। আর সেই জন্যই এই ছুরিটো 
ওর সাহসী বুকে বসিয়ে দিতে হবে, তাহলেই সে 
তোমার চিরকালের হয়ে যাবে। তুমি কী বলো? 
বেলিজা ঈশ্বরের দোহাই, 'পেরলিম্পলিন! 
শেরলিম্পলিন মৃত্যুর পর তুমি তাকে, তার সুন্দর 
পরিপূর্ণ শরীরকে তোমার বিছানায় আদর করতে 
পারবে প্রাণভরে । তার ভালোবাসা হারাবার ভয় 
থাকবে না। মুতের অনিঃশেষ ভালোবাসা পাবে 
তুমি। আমিও তোমার অপরূপ সুন্দর শরীরের 
দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পাব। [তাকে জড়িয়ে ধরে) 
(তোমার শরীর....কখনোই তাকে আড়াল করতে 
পারব লা। [বাগানের দিকে তাকিয়ে] দ্যাখো এ যে 
সে আসছে। আমাকে যেতে দাও, বেলিজ্ঞা। আমি 
যাই__ 
সে ছুটে বেরিয়ে ر۱ ٭‎ 
বেলিজা [হতাশা ভরে তীব্রস্বরে] মারকোলফা খাওয়ার 
ঘর থেকে ছুরিটা নিয়ে আয়। ওর গলায় বসিয়ে 
দেব [চিৎকার করে] ডন পেরলিম্পলিন। শয়তান! 
তুমি যদি ওকে মার আমিও তোমাকে ছাড়ব না। 
লাল কাপড়ে ঢাকা একটি মানুব গান্ছের یچب‎ খেকে 
বেড়িয়ে আসে । সে আহত, কাপছে । 
বেলিজ্রা প্রিয় আমার, কে তোমাকে আঘাত করেছে? 
[লোকটি পোশাকের আড়ালে মুখ ঢেকে রাশে। 
পোশাকটি বড়ো, পা পযন্ত তাতে ঢাকা | বেলিজা তাকে 
জড়িয়ে ci] we আমার বাগান ভিজিয়ে 
দেওয়ার জন্য কে তোমার রক্তনালীর মুখ খুলে 
দিয়েছে? প্রিয়তম, একবার তোমার মুখ দেখতে 
দাও। কে--কে তোমাকে মারল? 
শেরলিম্পলিন [পোশাকের আড়াল সরিয়ে] এই রত্ুখচিত 
ছুরিতে তোমার স্বামীহ আমাকে মেরেছে। 
বুকে বেধানো ছুরিটি দেখিয়ে । 
বেলিজা (ভয় পেয়ে) পেরলিম্পলিন। 
পেরলিম্পলিন খালা মাঠের ওপর দিয়ে সে ছুটে 
পালিয়ে গেছে, আর কখনও তাকে দেখতে পাবে 
না। সে আমাকে মেরেছে কারণ সে জানে আমার 
মতো কেউ তোমাকে ভালোবাসতে পারবে না।... 
ছুরি বসিয়ে দেওয়ার সময় সে চিৎকার করে 
বলছিল : 'বেলিজার শরীরে এখন মন জেগেছে' 
কাছে এসো। 
সে وچڑی‎ উপর শরীর এলিয়ে দেয়। 
বেলিজা কেন এমন করলে ? তুমি যে সত্যিই আহত! 


শরীরের নাগাল পেতে না... তরুণ পেশি আর উষ্ণ 
وہ‎ জন্য এ শরীর....আর আমি, শুধুই তোমার 
শরীরকে ভালোবেসেছি শুধু শরীর। কিন্তু c 
ফলায়। 
বেলিজা এ তুমি কী করলে? 
পেরলিম্পলিন (প্রায় মৃত্যু মুখে] তুমি এখনও বুঝতে 
পারছ না? তোমার শরীর যেমন তুমি, আমার হৃদয় 
হল আসি | যেহেতু তুমি আমাকে ভালোবেসেছিলে, 
এই শেষ মুহূর্তে, তোমাকে জড়িয়ে ধরে মরতে 
দাও। 
বেলিজা Nm Da যুবক? কেন তুমি এই ছলনা 


Gana সেই যুবক? 
চোখ বন্ধ করে। মঞ্চ জুড়ে মায়াবী আলো। 


মারাকোলকার প্রবেশ | 

বেলিজ্জা [কাদতে থাকো ডন পেরলিম্পলিন নেই ! 

মারকোলফা আমি জানতাম ۱ যে লাল পোশাকটা পরে 
তিনি নিজের বালকলির নিচে হেঁটে ce 
সেটাই আজ তার শেবধাত্রার সঞ্জী। 

বেলিজা [ব্রন্দনরত অবস্থায়] আমি বুঝিনি ও এত জটিল i 
এত প্রতারক ۱ 

সারকোলক্ষা তোমার বুঝতে দেরি হয়ে গেল। মধা 
দুপুরের সূর্যের মতো তাকে ফুলের সিংহাসনে 
বসাব। 

বেলিজা [দ্বিধাপ্রস্ত, যেন অন্য জগতে] পেরলিম্পলিন, 
এ কী করলে, পেরলিম্পলিন ? 

মারকোলফা বেলিজা, এখন তুমি অন্য এক নারী। 
আমার প্রভুর গৌরবান্বিত রক্তে তোমার পোশাক 
MISTA | 

বেলিজা কিন্তু এই মানুষটি কে? কে সে? 

মারকোলফা সুন্দর কিশোর এক, যার মুখ তুমি কখনও 
দেখতে পাবে না। 

caféren : ঠিক বলেছ মারকোলফা। আমি তাকে 
ভালোবাসি। আমার শরীর আর সত্তা দিয়ে তাকে 
ভালোবাসি- و۷‎ কোথায় লাল পোশাক- পরা 
সেই যুবক? হায় ঈশ্বর, সে কোথায়? 
TORI শুনতে পাচ্ছেন ডন পেরলিস্পলিল, 
বেলিজার কথা শুনতে পাচ্ছেন 


ঘণ্টাধ্বনি 
পৰ্দা নেমে আসে। 





leatro Barcelona. 


Margarita Xirgu 
ESTRENA 


el Martes dia 17 de Septiembre 1935, a les dier y cuarto 
d 
Garcia Lorca 


Seu escenarios de Fontanals 150 representaciones en Madrid 


IMPORTANTE: 


La dirección artistica se complace en advertir al público que 
pueda acudir torpemente al reclamo de دا‎ engañosa discusión 
suscitada con motivo del estreno de “Yerma” en Madrid, que 











ৰু Er سکس‎ Ao ڪا‎ - 


no se trata de une de tantas comedias como se anuncian ina- 
decuadas para señoritas; antes al contrario, de un drama cuya 
crudeza poétice se templa precisamente en la moral, rigurosa 


hasta la violencia, de su sinceridad. 
[লে یم سطاع ام :ا خر‎ Sapólveda, (01 
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কুমারী রোসিতা আর কুসুমের কথা 
অনুবাদ : মুকুল গুহ 
[ ১৯০০ সালের গ্রানাভা, কবিতায়, রঙিন উদ্যান জুড়ে নাচ আর গানের দৃশ্যপট ] 


কুশীলৰ 
কুমারী রোসিতা পরিচারিকা কাকিমা প্রথম মানোলা দ্বিতীয় মানোলা তৃতীয় মানোলা প্রথম কুমারী দ্বিতীয় 
কুমারী তৃতীয় কুমারী কুমারীদের জননী প্রথম মিস আওলা দ্বিতীয় মিস আওলা ভাইপো কাকা মি. এক্স 
ডন মার্টিন একজন যুবক দুজন শ্রমিক নেপথ্য কণ্ঠস্বর ر‎ 


অনুবাদকের কথা 

স্প্যানিশ (থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার পর অনুবাদকদ্ধয়-_গিউইন এডওয়ার্ডস আর পিটার লিউক-এর 
মন্তব্য : ব্লাড ওয়েডিং আর CON রোসিটা- দি স্পিনস্টার এর মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে, প্রথমত চরিত্রগুলো 
সবকর্টিই মধ্যবিস্ত শ্রেণির । দ্বিতীয়ত প্রথম দুটি ciem একটু যেন TES! ব্লাড ওয়েডিং "এর তুলনায় 
সংলাপের অংশ বুঝিয়ে দেয় যে এই নাটকের চরিত্রগুলো অনেক বেশি মার্জিত, ফলে অনেক বেশি কঠিন, কিন্তু 
অনাড়ম্বর। চেকভের রচনার মতো গোটা নাটকটা জুড়ে বিবাদের এক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে যায়। অনুবাদকের 
কাছে নাটকটির মধো কবিতার অংশগুলোই সবচেয়ে কঠিন বলে মনে হয়েছে। সেখানে গান, সংলাপ আর কবিতা 
যেন একার্থ হয়ে মিলেমিশে চমৎকার আবহ সৃষ্টি করেছে।" 
চমৎকৃত করেছে। স্মরণ রাখা দরকার যে লোরকা এই নাটকে উনবিংশ শতকের প্রতিনিধিত্ব করছেন। অথচ 
বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এসে, এমনকী একবিংশ শতকের দরজায় পা দেওয়ার সময়েও নাটকের উপস্থাপনা 
একাধিক কারণে অত্যন্ত প্ৰাসঙ্গিক যে, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই মনে হয় না নাটকটি রচনা করার 
পর দীর্ঘ একশো বছর নেটে গেছে। গতকাল কিংবা আগামীকাল রচিত হলেও RRS হওয়ার কোনো 
কারণই নেই। 

ভয়ংকর একাকীত্ব, ক্ষণভঞ্গুর জীবনে জীবনযাপনের পথগুলো বেছে নেওয়া, ভালোবাসার অন্তরজ্গতা আর 
সর্বোপরি আশাহত জীবনে স্বপ্পের বাস্তবতা, সব মিলিয়ে কবি লোরকা যেন আক্রমণ করেন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় ١ 
সেখানে নাটকটি যেন কখনোই শেষ হয় না, মনে হয় আরও ফেন কিছু দৃশ্য বাকি থেকে গেল। “আশা '-র মৃত্যু 
ঘটলেও নাটকের কুশীলবরা যেন সকলেই আশাহত নন, মনে এখনও তাদের কিছু পাওয়ার অবকাশ রয়েছে। 


একটা WS) ঘরের দরজ্ঞাটা খোলা । দরজার ওপাশে পপ E 01 
দেখা যাচ্ছে সবুজ বাগান, কাচ দিয়ে ر۱‎ কাকা : ঠিক বলেছ। ফুলের পরিচর্যা করাটা 
কাকা : আমার বীজগুলো কোথায় গেল? খুবই জরুরি। 

পরিচারিকা: এখানেই তো ছিল। পরিচারিকা: আপনি কি বলতে চান আমি...... 
কাকা : না, এখন তো এখানে Cere নেই। কাকিমা : তুমি চুপ করো তো। কথার পিঠে 
কাকিমা : গোলাপি হেলিব্যর, রঙিন ফুসচিয়া, কথা বোলো না। 


অনুবাদক প্ৰখ্যাত কবি। পেশায় সাংবাদিক | 
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মাটিতে গড়াগড়ি বাচ্ছে। 

আবার ফিরেও আসেন। 

তোমরা বুঝবে না, আমার জীবনে 

কতটা জড়িয়ে আছে সবুজ বাগান, 
তোমাদের গল্প বলি শোনো, 

সেই কতকাল আগে, আঠারো শো সাত সালে, 
শুধু একজনই- _-ওয়েনডেসের কাউন্ট, 


সে কী খুব বেশি হবে চাওয়া, 
তোমাদের উচিত নয় কি একটু বেশি যত্ন করা 


ফুলগুলিকে ? 
পরিচারিকা; আমরা কি যত্ন করি না ফুল, 

আপনার সবুজ বাগান। 
কাকিমা : চুপ করো তুমি, 


আমার হৃদয় জুড়ে ভিড় করে 

কত সব 58 বিষয়; 

এখানে দেখুন মহাশয়া, 

এত বড়ো বিরাট বাগান জুড়ে সবুজের খেত, 
এখানে কোথাও নেই কমলার গাছ, নাসপাতিবন, 
ডানদিকে তাকান দেখবেন, 

সেখানে দিগন্ত জুড়ে রঙিন গোলাপ, 

বা পাশে তুলসীর ঝোপ, 
বায়ুপরাগি আর অপরাজিতার নীল, 

তরতাজা জিপসি মেয়ের মতো ভরম্ত যৌবন নিয়ে 
ঘাড় তুলে রয়েছে যে ফুল, 

সে ফুলের নাম-_ ক্রিসানধিমাম। 

কতটা জমিন রয়েছে এ বাগান জুড়ে, কতগুলো 


মুখ আছে প্রাণভরে রসনাকে তৃপ্ত করার জন্য, 
পা আছে কেবলই নেচে ওঠার জন্য, 
কাকিমার কানের কাছে'মুখ এলে ফিসফিস করে কথাটা 
শেষ করে সে। কাকিমা শুলে আঁতকে ওঠেন ر‎ 


কাকিমা : কি সাংঘাতিক 


অনারা যতখানি, তুমি তার অনেকাংশে বেশি পরিচারিকা : গাঁ-গঞ্জের কাচা রসিকতা মহাশয়, 
খারাপ তো অবশ্যই | এমনিই হয়। 
পরিচারিকা : যথার্থ বলেছেন মহাশয়া, বলে বুকে ক্রশচিহন আঁকে সে। ছুটতে ছুটতে ঘরে 
আমি তো অনুযোগ করি না কখনও | ঢোকে রোসিতা ؛‎ রোসিতার পরনে গোলাপি রঙের 
মেঝে জুড়ে জলের সমুদ্র যদি থইথই করে, ঝলমলে পোশাক । তবে তার ডিজাইন উনবিংশ 
সবটাই । 


পরিচারিকা : না কক্ষণও না, 


৭৪ 


রোসিতা : আমার টুপি, দূর-_ 
টুপিটা কোথায় গেল আবার, 
গির্জেক্স তিরিশবার ঘণ্টা বেজেছে এর মধ্যেই, 


কখন যে ۹۱ 
পরিচারিকা : তোমার টেবিলেই তো রেখেছিলাম 


ওরা সবাই মিলে টুপিটা খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে 
পরিচারিকা বাইরে চলে যায়। 
কাকিমা ওয়ার্ডরোবটা ভালো করে খুঁজে দেখেছ? 
ফিরে আসে। 
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পরিচাবিকা : কোথাও তো পেলাম না 
তোমার টুপিটা। 

রোসিতা : বা বে বেশ। টুপিটা কোথায় তা 
কেউ জানে না। বলো তোমরা, 
কখনও কি হতে পাবে তা। 


` শরিচারিকা : আর একটা পরো না লক্ষ্মী মেয়ে, 


সেই যেটা নীল রঙের, 
ডেইজি ফুল আঁকা যে টুপিটায়। 
রোসিতা : পাগল না কি, কী বলছ তুমি? 





মা বারা নেই, এমন অনাথ মেয়েটা, 
ওকে বারণ করি কীভাবে বলো, 
মন ভেঙে যাবে না ওর। 


পরিচারিকা : মা বাবা নেই, এমন অনাথ 


হিরের টুকরো তারা, সবার চাইতে দামি। 
পরিচারিকা কাকিমাকে eoru ধরে আদর করে ر‎ কাকা 
ঘরে ঢোকেন। 


পরিচারিকা : ভুমি আমার চাইতেও বেশি পাগল। কাকা : নাঃ, সত্যি ব্যাপারটা অসহ্য হয়ে উঠছে। 


কাকিমা : এই নাও তোমার টুপি, 


কাকিমা ঘরে ফিরে আসেন। কাকিমা : হায় ভগবান, 
কী হল আবার? 

কাকা : মাটিতে ছড়িয়ে আছে যে ফুল, ফুলবীজ, 
এধারে, ধারে, না হয় মধিত করেছে কেউ পায়ে, 


ওখানেই তো ছিল। 
রোসিতা ট্রপিটা হাতে নিয়েই ছুট লাগায়! 


পরিচারিকা : দেখলেন, কেমন ছুটছে সারাক্ষণ, 


কখনও দেখেছেল 
একদণ্ড চুপ করে বসে রয়েছে কোথাও, 
কিংবা লেস FUE, 
চাদরে ফুল তুলছে 


সে সব বুঝেছি। 
কিন্তু 
গোলাপের পাপড়ি ছিড়ে নেওয়া, 
একটা একটা করে, 
দেখো এসে পাপড়ি ছিড়েছে কেউ, 
হিসপিড, পমপন, দামাস্ক আর 
নরম কুইন এলিজাবেথের সুগক্ষের চাইতেও 
তার অন্য মুল্য আছে, বহুগুণ বেশি 
আমার কাছে, 
নাত, এতসব সহ্য করা যায়, বলো, 
ক্রমশ অসহ্য হয়ে ওঠে। 

কাকিমার হাত ধরে টানতে থাকেন কাকা 
চলো, নিজের চোখেই দেখবে-চলো। 


কাকিমা : সব কি নষ্ট হয়ে গেছে? 
কাকা : না, ঠিক তা নয়। তবে নষ্ট হয়ে যেতে পারত 


তাই না। 


পরিচারিকা : এ অভিযোগের শেষ নেই, 


কতকাল ধরে একই কথা শুনছি আমরাও ৷ 


নয়তো জামায় বোতাম লাগাতে দেখেছেন কাকা : প্রশ্নটা হল, 


কখনও £ 
কাকিমা : না, কোনোদিন না। 


ফুলের টবটা উলটে দিল কে? 


পরিচারিকা : না আমার দিকে তাকিও না তোমরা | 


'পরিচারিকা : সবসময়ই হয় চিল-চিৎকার করছে, কাকা : তাহলে কি আমি উলটেছি না কি? 


নয়তো ঘুমোছে, 

হয় ঘুমোচ্ছে, নয় তো চিৎকার করছে। 
কাকিমা : আন্তে, বাপু, ۰ 

যে কথাটা বলার মতোন নয়, 


পরিচারিকা : যে কেউ হতে পারে, তাই নাঃ 


দমকা হাওয়ার ঝাপটা | 


সে কথা উচ্চারণও কোরো না। 
পরিচারিকা : বারে, করলেই বা কী এল গেল? 
আপনার জানা নেই, 
এমন কথা তো আর বলছি না wn 
কাকিমা : এটা ঠিকই যে, ওকে ঠিকমতোন শাসন 
করতে পারি না আমি, 
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কাকিমা : তুমি একটু থামবে, যাও, 
বরং গ্রিন হাউসটা পরিষ্কার করে ফেলো এবার | 
পরিচারিকা : বাব্বা, এ বাড়িতে দেখছি 


কাকা ঘরে CUIR 


৭৫ 


তোমাকে অবাক কারে দেব বলে। : কুঁড়ি কি ফুটেছে এই গাছে একটাও। 
এমন রঙের গোলাপ ভুমি কোনোদিন দেখনি, এই একটাই, পাপড়ি তার 


যে দেখছ, এই ‘বোজা ডেক্রিনাটা', মেলছে ধীরে, অতি ধীরে। 
এটি একটি অবিশ্বাস্য ফুল, কাকিমা : আহা, মাত্র একটি দিন শুধু ওর আয়ু। 
ফেন আধো ঘুমে, আধো জেগে আছে কুঁড়ি, কাকা : হ্যা, শুধু একটি দিন, 
এই গোলাপের একটিও কাটা নেই,_ আমি সারাবেলা ওর পাশে বসে বসে, 
ভাবা যায় একটি কাটাও নেই এর, দেখব, 
এ এক বিপুল বিস্ময়, কীভাবে সে লাল হয়ে তারপর সাদা হয়ে ام‎ 
বেলজিয়ামে এর পিতৃভূমি, ہس‎ রোসিতা : কোথায়, আমার ছাতাটা কোথায় গেল? 
অন্ধকারে GIT করছে সালফুরেটার ফুল, পারিতারিকা ঘরে ঢোকে। 
১৮ পরিচারিকা : এই তো, এই তো তোমার ছাতা। 
pi itid Mab : রোসিতা ছাতাটা নেয় ر‎ তারপর কাকা আর কাকিমাকে 
টানিস i দি জনিয়া বাসে ڑھد ور‎ 
i ধদলায়, কাকা : অপূৰ্ব। 
nnus a কাকিমা : তোমার মতোন সুন্দরী আর কেউ নেই। 
রয়েছে ফুলটির যাবতীয় প্রোফাইল, রোসিতা ছাতাটা খোলে, মাথায় দেয় । 
দেখো نا ات‎ এখন, এখন কেমন লাগছে? 

কাকা হাতের বইটি খুলে ধরেন ر‎ তি জড়ো ভাটার হলো 
সকালে লাল হয়ে ফোটে এই গোলাপ, জি দিস 26 
৯০৯ ২৬৬০২ me হাক! পরিচারিকা বিড়বিড় করে xy পড়ে। 
نت‎ ৰ ত সেন্ট বার্থলোমিউর চক্ৰযানে, 
যখন ঘুম ভেঙে চোখ মেলে সে সেন্ট জোসেফের ম্যাজিক লাঠিতে, 
প্রত্যুব বেলায়, তার রঙ ঘন লাল তখনই, পবিত্র বেদির ফুলের সম্মানে 
পাছে সেই রঙের আগুনে সে জ্বলে যায়, অকল্যাণের পথ বন্ধ হোক, 
সেই ভয়ে শিশির পালায়, দূর জেরুজালেমের দেশের মাটিতে | 
দুপুরে পাপড়িগুলো পুরোপুরি চোখ মেলে ধরে, পরিচারিকার মন্ত্রপাঠ শুনে সবাই জোরে হেসে ওঠে, 
প্রবালের মতোন নিহিত শক্তিতে ঝকঝকে সাদা, কাকা ঘর থেকে চলে যান, হাতা বন্ধ করে 
আকাশের পারাপারে সূর্য বুঝি ঝুঁকে তাকে দেখে, রোসিতা i 
দেখে সেই প্রতিযোগীর রজত ہبی‎ রোসিতা : এই তো বন্ধ করলাম দেখো, আমার 
পাখিরা যখন তার ডালে, পাতায় এসে বসে ছাতাটা। 
ফিসফিস করে FATA আসন্ন ঘুমের সংবাদ পরিচারিকা : আর কোনোদিন এমনটি কোরো না কিন্তু 
সেই কানাকানি গায়ে মেখে হায় যীশু! 
সন্ধ্যা যেন ঝরে যেতে থাকে রোসিতা : হায় ভগবান, আমার কী হবে? 


কষ্ট পেলে তোমার চিবুক যেমন হয়, রোসিতা হেসে ফেলে, তারপর চলে যাওয়ার জন্য 
আর ধীরে পায়ে রাত্বির এগিয়ে আসতে থাকে, পা বাড়ায় 

দূরে কাছে ধাতব বাঁশির সুর বেজে ওঠে, রোসিতা : পরে দেখা হবে। 

আকাশের চাদরে তখন কাকিমা : তোমার সঞ্চেগ কে যাচ্ছে বললে না তো। 
বাতাস তখন আর তারস্বরে ডাকে না কাউকেই, তারপর যেন হঠাৎই সম্বিত ফিরলে বলে... 

আর ওই অন্ধকারের কিনারে দাঁড়িয়ে, রোসিতা : মেয়েদের সঙ্গে যাচ্ছি আমি। 

এই সেই গোলাপ, যার পাপড়িগুলো পরিচারিকা : আর তোমার তরুণ বন্ধুটি ? 

ঝরে পড়ে যায়। কাকিমা : মনে হয় তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত আছেন। 
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পরিচারিকা : বলতে পারি না, 
কাকে আমার বেশি পছন্দ। 
রোসিতাকে না ওর তরুণ qf bos! 
গোটা একজোড়া ভাইপো, 6 
একটা যদি ভাঙে, বালাই যাট, 
না, আমাদের উচিত কাচের সেলফে 
যত করে রাখা... 
ওদের মধ্যে কাকে তোমার বেশি পছন্দ ? 


কিন্তু তা দুচোখে কখনও দেখা যায় না, 
দূর সম্পর্কের কারও সঙ্গে রোজ দেখা হল, 
দূরে থাকা নিজের ভাইয়ের চাইতেও 
বেশি স্নেহ, ভালোবাসা বাড়ে কেন 
জানো তো, বলছি শোনো | 

কাকিমা : এই মেয়ে, যাও তো, ঘরের সাফাইটা সেরে 
ফেলো আগে। 

পরিচারিকা : ঠিক আছে, যাচ্ছি বাপু যাচ্ছি 
এ বাড়িতে কারোই মুখ খোলার জো টি ARI 
খিদেয় comm কাপতে থাকা 


পরিচারিকা : সব কিছু থেকেই কাপতে থাকা--যাতে 
ওরা তোমাকে চুপ করে থাকো’, বলে 
চিৎকার করতে وم‎ 
আর আমি বেচারি কাজের লোক তো, 
তাই "চুপ করে থাকো" শুনলে চুপ করেই থাকি, 
কাকিমা : কী বলবে তুমি, কী বলতে পার না আমায়? 
ববিন চালানোর শন্দ- 
ক্রিকটি-ক্র্যাকিং। 
মাথার মধ্যটা ফেটে যাচ্ছে 
আমার ওই শন্দ শুনতে শুনতে। 
কাকিমা হেসে ফেলেন, বলেন! 
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কাকিমা : দেখো তো, কে এল আবার। 


eecrse 


কাকিমা : আরও কিছুটা জড়িবুটি কিনে রাখলে হত, 
মাঝেমধ্যে খুব কাজে দেয় ওগুলো | 


জ...ডি...বু...টি..... 
কাকিমা : আর হল চল্লিশ کون‎ 
ভাইপো ঘরে ঢোকে। 
ভাইপো : "কাকিমা... 


কাকিমা ওর দিকে না তাকিয়েই বলেন। 
কাকিমা : ও তুমি, বোসো না হয় ওইখানটায়, 
রোসিতা তো বেরিয়েছে একটু | 
ভাইপো : কার সঙ্গো গেছে জান? 


কাকিমা : কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি। আশা করি 

আমার ধারণাটা যেন ঠিক না হয়। 
ভাইপো : পড়ো তুমি, 

এই কাগজটা পড়ো। 

কাকিমা পড়েন ر‎ 

কাকিমা : এরকমটাই হবে এটা তো জানাই ছিল, আর 

ঠিক এই জন্যই তোমার সঙ্গে রোসিতার 

সম্বন্ধ করায় সায় ছিল না আম্রার। 

আমি জানতাম, 
জানতাম আজ না হয় কাল, 

হবে। এমনটা আর কী দূরে, 

চল্লিশ দিন লাগবে এখান থেকে টুকসানে বেতে 


আর তার জন্যই তো তোমার কাছে এলাম। 
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কোনও মানে নেই এ কথার, 
তোমার কৰ্তব্য বাবা মায়ের কাছে ফিরে যাওয়া, 


তুমি কি করেছ জান, 

ওর মনটা ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে, 
এখনই ও জানতে পারবে যে 

সুদৃশ্য কাপডের টুকরো শুধু ফুল বোনার 
জন্যই ব্যবহার করা হয় তা নয়, 
চোখের জল মোছারও BRE করে। 


সে কাটাবে একই ভাবে, আর তুমি, 
তুমি ঘোড়ায় চড়ে বন্দুক কাধে 
পাখি মেরে বেড়াবে। 
চমৎকার 


আমি তো কথা দিয়েছি। 


কথা রাখবও অবশ্যই, 


তুমি জানো, বাবা তার কথা রাখতেই 
দক্ষিণ আমেরিকাতে চলে গিয়েছিলেন, 
ভুমি এটাও জান। 


কাকিমা : না, অত জোরে নয়। 


কিন্তু সম্মান করছি বলে, 
বিবেকহীন, সে কথা ভেবো না CRI 


ভাইপো : আমাকে কী করতে বলছ তুমি? কাকিমা : [ব্যঙ্গ করে] ও হো, আমাকে ক্ষমা করে 
+0 ى8‎ ٔ 9-2 দাও হে, ভুলেই গেছি যে তুমি অতটা বড়ো হয়ে 
ৰ । গেছ। 

তুমি এখানে গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছ, পরিচারিকা ঘরে ঢোকে কাদতে কাঁদতে । __ 
পরিচারিকা : মানুষ হলে ও নিশ্চয় 

আমাদের মেয়েকে ফেলে চলে যেত না। 
কাকিমা : চুপ করো ceti 
পারিচারিকা কাকিমার কঠোর স্বরে আরও জোরে কেঁদে ওঠে । 
ভাইপো ۰ আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি, 

ছার কে TEL Tel 


রোসিতাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার وچ‎ ESO লো IAN 
না কোনোদিন না, 


আমি আর তোমার কাকা বেঁচে থাকতে নয়। 
ভাইপো : আমি ভাবছিলাম বটে, 
তবে জালিই তো সেটা সম্ভব নয়, 
কিন্তু আমি চাই, 
আমি ফিরে না আসা n 
রোসিতা যেন অপেক্ষা করে, রাখব। 
খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব আমি। 
কাকিমা : হ্যা, নিশ্চয়ই, যদি ওখানকার কোনো মেয়ের 
সঙ্গে ও ম্যাদাম, 
দেখা না হয় তাহলেই, জলদানব যেন চিবিয়ে খেয়ে ফেলে ওকে। 
তোমাদের বিয়ের কথার হ্যা বলার আগে, কাকিমা : পরমেশ্থরই বিচার করবেন। 
বুঝলে আমার জিভ যেন খসে যায়। পরিচারিকা : এই সাদা তিলের দোহাই, 
তুমি যাবে নদী আর সাগর পেরিয়ে তিন পুত প্রশ্নের দোহাই, 
আর আমার মেয়েটি চার দেরালের মধ্যে রাতভর ও যেন ঘুমোতে না পারে, 
মন খারাপ করে বসে থাকবে, ও যে বীজ পুঁতবে তাতে যেন rema না হয়, 
একটা দিনের পর অন্য একটা দিন সেন্ট নিকোলাসের দোহাই, 
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ওর খাবার যেন বিষময় FA | 


রোসিতা : আমি বলি, কী রকম কথা। 


এক পাত্র জল লিয়ে তার ওপর বারবার PEF প্রথম সানোলা : বলো, শুনি শুনি! 


আঁকে CH! 

কাকিমা : ওকে শাপ না দিয়ে 
বরং কাজগুলো সেরে ফেলো না। 
পরিচারিকা চলে যায়। কাকিমা চলে বান। হাসির 
আওয়াজ শোনা যায়। ছাতা বন্ধ করতে করতে ঘরে 
ঢোকে প্রথম ম্যানোলা। পরে আরও TER | 


হি Ee «3$ ! 

রোসিতা : আমার সুন্দরী বান্ধবীরা কে কার জন্য 
দীৰ্ঘশ্বাস ফেলছে? 

প্ৰথম মানোলা : না, কারও জন্য না। 


প্ৰথম মানোলা : ওই যে দেয়াল দেখো, সেই। 
দ্বিতীয় মানোলা : ওই যে ছবিটা দেখো, ওই। 
তৃতীয় মানোলা : আমার বালিশের রঙিন ব্বালর। 
রোসিতা ۰ প্ৰিয় সখীরা আমার, আমারও দীর্ঘশ্বাস 
আসে। 
প্রথম মানোলা : সরস ঠোটের থেকে, কে সে, 
যে তুলে নেয় তোমার AT | 
রোসিতা : অন্ধকার আলোকিত করে যে চোখ, 
যার আঁখিপদ্মে আছে 
আঙুরের বিস্তীৰ্ণ বাগান, 


রোসিতা : কত যে গল্প কথা শুনি 
তোমাদের নিয়ে। বলো তো সে সব কথা কিছু। 
না, মিথ্যে করে বোলো না কিছুই। 

প্রথম মানোলা : বাতাসে যেমন ওড়ে বীজ, 
সেরকমই হাওয়ায় ভাসা কথা? 
ফিসফিস যত কথা আছে, 
সে রকম wi 
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দ্বিতীয় মানোলা : কাহিনি যেমন। 


ঝোলানো মালার মধ্যে দুরস্ত রঙিন। 
বড়ো জ্বালায় 

আলহামব্রাভে যে কেউ যায় সবাইকে, 
একাই থাক, দোকা কিংবা অনেকেই 
স্কটিশ বডিসে আঁটসীাট তৃতীয় জনার 
কোমরে ঝোলানো তার রিবন amem, 


প'পলার ছাওয়া সড়ক বরাবর 


এত কি উঃ! অন্ধকার আলহামব্রায় 
যখন ঘন ছায়ার Gm] ছটফট করে, 
গোলাপের ফুল আর উদার ফোয়ারা 
তথখন কোথায় ওই নারীরা ۱ 


অপেক্ষা করছে কোলো সুপুরুষেরা গুদের জন্য, 
চিরহরিৎ কোনো অরণোর ছায়ার বিশ্রামরত ওরা i 
ওদের স্তন, স্তনবৃস্ত থেকে সৌরভ নির্যাস 


ওদের পাশাপাশি হাটে না কেউ। কেউ না, 
একটি কবুতর আর দুটি সতেজ সারস, 
ওদের ভালোবাসবে বারা তারা, i 

তত ছাৰ আকাৰে ہے‎ রতি 
পিছনে ক্যাথিড্রাল সটান দাঁড়িয়ে, অন্ধকারে 
গুনগুন করে তাকে ঘিরে থাকে হালকা বাতাস 
কাপে থিরঘির প্রজাপতিগুলোর রঙিন 1۱ 


রাত নেমে আসে ধীর পায়ে। 

ছায়ার চাদরে মুখ ঢেকে ঢেকে, 

লেস দেওয়া পেটিকোটের আড়ালে, : 

TM জুতোর কারুকাজ, দেখার একটি. গেছে; 
বড়ো যে মেয়েটি সবসময়েই তার স্কুরিত চোখ; 


ছোটোটির আধবৌজা যেন স্বপ্ন দেখছে, : 
ওদের সকলেরই লম্বা গাউন, উদ্ধত সন, 

ওরা কারা, কী চার এখন, কেন ঘোরে ফেলে: 
বাতাসে ওডায় রুমাল । অনেক রঙিন রুমাল, 
এতকাল ওরা কোথায় ছিল, দেরি করে এল! 


৭৯ 


প্রানাডা, এলভিরা ج5‎ 
ওখানে থাকে মেয়েরা যারা খুনশুটি করে। 


প্রথম মানোলা : ব্রাত্রিই আমাদের একান্ত সহচরী। 


আর সেখানেই. ہی‎ ঘুমিয়ে আছে। 
গরিচারিকা : (বিষম হরে) এই শোনো 
তোমাকে ডাকছেন তোমার কাকিমা। 


করতে রোসিতা চলে গেলে পরিচারিকা নিঃশব্দ 

কালার ভেঙে পড়ে | 
প্ৰথম মানোলা : [জোরে] কী, হলটা কী? 
firm মানোলা : বলো আমাদের | 
পরিচারিকা . একটু চুপ করো ) | 
FË সানোলা : [খুব আজে] খারাপ খবর কিছু? 
60 

1 
সবাই pe করে শুনতে চেষ্টা করে। 


প্রথম মানোলা : আরে, রোসিতা কাঁদছে A | 


চলো আমরা ওর কাছে যাই | 

| : আমার সঙ্গো এসো। কী হয়েছে 
সব বলছি তোমাদের। এখনকার 

মতোন রোসিতাকে একা থাকতে দাও | 
চলো পাশের দরজা দিয়ে আমরা চলে যাই। 


ওরা চলে বায় । স্টেজ কেউ নেই। ys থেকে 
পিয়ানোর সুর ভেসে আসে । ভাইপো ঘরে ঢোকে | 
তারপর ঘরের মাঝ বরাবর چیہ‎ হেঁটে ফায়। সেই 
সমর রোসিতাও ঘরে ঢোকে । দুজনে দুজনের মুখের 
দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ । ভাইপো রোসিতার 
দিকে কয়েক পা এগিয়ে আসে । রোসিতা ওর কাকে 
মাথা CY! 


রোসিতা : যেদিন প্রথম আমাদের চোখাচোখি হয়েছিল 


সেদিন চোখ আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল 


শীত এলে কোকিল যেমনটি চুপ করে থাকে, 
তুমিও তেমনটি থেকো, চুপ করে, 

কল্পনার হিম গায়ে মেখে হিমেল হয়ো না, 

আমার যাওয়ার মধ্যে কোনো শীতলতা লেই। 
যদিও আমার যাত্রা দূরে, বহুদূরে, 

সাগর পেরিয়ে। তুমি তো জান, 


ধীরে ধীরে রক্ত ফিরে এলে, ঘন লাল হল তার রঙ 
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তুমি জান, 

এমনিতেই ফুল খুব নরম, অভিমানী, 

সে তার wen পাপড়ি দিয়ে সারাক্ষণ, 
রক্ত ঝরে যেতে দিয়েছিল, তারপর, 
ভালোবাসার অপমানে ক্লান্ত, আহত 

আর শীতার্ত হয়ে ঝরে পড়েছিল মাটিতে। 
আমিও তেমনিহ, নিরপরাধ আমিও তেমনিই 
চিরহরিৎ স্বপ্নের উদ্যানে হেঁটে গিয়েছিলাম। 


আমিও তেমনিই দুই চোখ জুড়ে ভালোবাসা নিয়ে 
(তোমার দিকেই তাকিয়ে ছিলাম, 

আর <1 সঙ্গ ব্যথা আর বেদনার শরাঘাতে 
ছিন্ন হল আমার হুদয়। 

দেয়ালের ধার ধরে উঠে যাওয়া নিশ্চিন্ত লতার 
ফুটে ওঠা ফুল, 

আর সেই ফুলে অকারণে রক্তপাত হল। 


7 او اس سس 
রোসিতা,‏ 
বিশ্বাস করে৷ রোসিতা আমাকে |‏ 


রোসিতা : তুমি কি জান না, 


আত্মা যখন নিঃসঙ্গ একাকী, 





একা একা নিঃসঙ্গ ভূমিতে দীড়িয়ে 
এক মোহময় স্বপ্ন দেখব আমি 


আমার কুটির ce uem সুনে কবে 


ভাইপো : তোমার মঙ্গল করুন আমার ঈশ্বর। 


ওরা আলিঙ্গন করে একে অপরকে, FF থেকে 
পিয়ালোর وببہ‎ সুর ডেসে আসে, ভাইপো চলে যায় । 
ঢোকেন ৷ অন্যমনস্কভাবে ঘরের GENS থেকে FS 
কাকাকে দেখে তাড়াতাড়ি টোবিলে পড়ে থাকা একটা 
বই হাতে নিয়ে পড়তে থাকে, বইটা গোলাপের বিষয়ে 
কাকা রোসিতাকে দেখতে পেয়ে কাছে এগিয়ে যান। 


খুব শিগগিরই, 
সেই আবরণে ঢেকে যাব আমি। 


ভাইপো : শিশির ھی‎ ঘাসে মুখ দেওয়ার জন্য কাকা চলে যান। বোসিতা বইটা খুলে জোরে জোরে 


তোমার কাছেই ছুটে আসব, তারপর, 
আর কোনোদিনই তোমাকে ছেড়ে চলে যাব না। 


রোসিতা : আর সারাক্ষণ, 
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পড়তে থাকে। 

সকালে সেই ফুল ফুটে ওঠে, 
তখন তার রং ঘন লাল, 

সেই ভয়ে শিশির দ্ৰুত পিছটান CFI 
দুপুরে সে পাপডিগুলো মেলে ধরে, 


তারপর বিকেলে পাখিরা 
যখন গাছের শাখায় এসে থামে, 
আগমনী, 
আসমানি সাগর তরঙ্গের অনন্ত গভীরে। 
রাত্রি ধীর পায়ে পাশে এসে বসে আর 
তোলে 
আকাশ জুড়ে একটি একটি করে তারা ফুটতে 
থাকে। স্থির বাতাস, সেই বাতাসেও উচ্ছুলতা 
ফুলের পাপড়িগুলো 
একটা একটা করে করে পড়তে থাকে। 

পদা নেমে আনলে । 


দ্বিতীয় جج‎ 
দোলা রোসিতার বাড়ির একটা ঘর ৷ সেই ঘরটাই যার 
পিছনদিকে সবুজ বাগান দেখা যাচ্ছে। 


মি. এক্স : হবে, কিন্তু গত শতকের চাইতে অনেক বেশি 
প্রগতিশীল হবে নিঃসন্দেহে | 
দেখুন না, আমার বন্ধু মাদ্রিদের মিঃ লোঙ্গোরিয়া 
এই তো সেদিন একটা মোটর গাড়ি কিনলেন। 
ভাবা যায় ঘণ্টায় আঠারো মাইল গতিতে তিনি 
এখন চলবেন। 
আর পারস্যের শাহ, চমতকার মানুষটি | 
নিজের ব্যবহারের জন্য কিনেছেন। 
চব্বিশ অশ্মশক্তির একটি পানার্ড লিভোসিন। 
কাকা : মাঝে মাঝে ভাবি, আচ্ছা, - 
এই প্রচণ্ড গতিতে ওরা কোথায় পৌছতে চায়। 
আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, 
সেই প্যারিস-মাদ্রিদ মোটর র্যালির কথা, 
কী বীভৎস কাণগুটাই না ঘটল। 
শেষ পর্যন্ত তো সেই র্যালি বন্ধ করতে হল। 


বোরসৌ পৌছনোর আগেই সব কজন প্রতিযোগীরই 
ইহলোক সাঙ্গ হয়ে গেল। 
মি. এক্স : আমাদের কাউন্ট তো 


৮২ 


সেদিন ওদের দেওয়া হবে সর্বোচ্চ সম্মান। 
আমি রেনল-কে ভালোই চিনতাম | 
একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েন তিনি। একটা পা 


অবশ্য পলিটিক্যাল ইকনমির অধ্যাপকের পক্ষে 
বিষয়টি নিয়ে একজন গোলাপচাবির pen 
আলোচনা করাটা মানায় না। 
আমার কথা শুনুন। 

এখন যা সময় পড়েছে, তাতে, 
লিরাসক্তরাই হোন কিংবা সংস্কারপন্থীরা, 
এমনকী শান্তিবাদীরাও - 


কেউ একপাও এগোতে পারবে না। 

এখন তো জা «gef co: বচন 

আমাদের সামনের পথ হাট করে খুলে দিয়েছে, 
কিংবা কাউন্টি লিও টলস্টয়, 

তেমনিই সেসব রচনার ধ্যানধারণাগুলোও 
অত্যন্ত গভীর। 

যাই বলুন, আমার তো নিজেকে 

আধুনিক বলেই মনে হয়। না মশাই, 

E‏ ی ا کی و 





তাহলে তো. 
উড়ন্ত নভোশ্চরকে স্বয়ং ব্রহ্মার হাতে অৰ্পণ করা 
ছাড়া গতি থাকবে না। 

কাকা : অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন 
উদ্ভিদবিদাও বিজ্ঞান হে! 
কেশরের রস. পালসেটিলা কিংবা 
রেউচিনির নির্যাস নিয়ে গবেবণা ; 
কতটা শুধু তারই মাপ-পরিমাপ করা। 

কাকা : [seems] বারে, 
এসব গাছগাছরা সম্পর্কে আপনার 
উৎসাহ আছে না কি? 

মি. এক্স : ওগুলো সম্পর্কে আমার জ্ঞান খুবই 
সীমিত, আমার আগ্ৰহ সাংস্কৃতিক বিষয়ে, 
(সেটার ব্যাপারটাই আলাদা | 

কাকা : [জোরে ডাকেন] রোসিতা-_ _রোসিতা 
ভেতর খেকে উত্তর আমে । রোসিতা এখানে নেই । 


মি. এক্স : আমার হয়ে 
এই পেনডেন্টটা ওকে দিয়ে দেবেন। 
মাদার অফ পাল এটা। 
এফিল টাওয়ারের ওপর দিয়ে দুটো পায়রা 
পিঠে করে বহে নিয়ে যাচ্ছে শিল্পের চক্র। 

কাকা : রোসিতা খুব খুশি হবে। 

মি. FF: অবশ্য রুপোর তৈরি কামান একটা 
আনা যেত, যেটার মধ্যে চোখ লাগালে 
ভার্জিন অফ লার্দ-কে দেখা যায়; তাছাড়া ছিল 
চারটে ফডিং-কে জড়িয়ে উদ্ধত সাপের প্রতিমূর্তি ; 
শেষমেশ এটাই বেছে নিয়েছি। 

কাকা : অনেক ধনাবাদ। 

মি. এক্স : আপনার পছন্দ হয়েছে দেখে খুশি হলাম। 

কাকা : অনেক ধন্যবাদ | 

মি. এক্স : আপনার স্ত্রীকে আমার শ্রদ্ধা জানাবেন! 

কাকা : আবারও ধন্যবাদ জানাই। 

fà. এক্স : আর আপনার সুন্দরী ভাইঝিকে জানাই 
আমার সম্মান। জন্মদিনে ঈশ্বর তাকে সৌভাগ্য 
প্রদান করুন এটাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। 

কাকা : সহত্র ধন্যবাদ | 
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মি. এক্স : আমাকে আপনার 
বিনীত সেবক বলে ভাবকেন। 
কাকা : লক্ষ ধলাবাদ। 
মি. এক্স : আপনাকে কথা দিচ্ছি যে আর একবার... 
কাকা : ধনাবাদ, ধলাবাদ ধন্যবাদ | 
মি. এক্স : তাহলে চলি। 
চলে যান তিনি । 
কাকা : [মি. এক্স-এর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে 
তাকিয়ে বলতে থাকেন] ধন্যবাদ, শত ধন্যবাদ, 
হাজার ধন্যবাদ | 
পরিচারিকা : [হাসতে হাসতে ঘরে ঢোকে] 
জানি না বাপু কীভাবে ধৈর্য রাখেন আপনি। 
এই একজন ١ 
আর ওই ৪৩ নম্বরের বাসিন্দা মি. কনফুসিয়াস 
মণ্টি দা ওকা--উঃ, 
ওদের জন্য ঘরবাড়ি ধ্বসে পড়ার উপক্ৰম। 
কাকা : তোমাকে কতবার বলেছি যে, 
আডি পাতাটা একেবারে পছন্দ করি না আমি। 
পরিচারিকা : অকৃতজ্ঞতা কাকে বলে। 
স্বীকার করছি দরজার পেছনে দীডিয়েছিলাম। 
কিন্তু আড়ি পাতবার জন্য নয় মশাই, 
একটা ঝাটা উলটো করে ধরে ছিলাম, 
যাতে লোকটা তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গোটায়-_ 
ঘরে ঢোকে কাকিমা । 
কাকিমা : চলে গেছেন ভদ্রলোকটি 
কাকা [ঘর থেকে চলে যেতে যেতো হ্যা, 
এই তো গেলেন। 
পরিচারিকা : ইনি কি রোসিতার প্রেমাকাঙক্ষী নাকি? 
কাকিমা : সে কথা বলছ কেন, 
তুমি রোসিতাকে চেন না? 
পরিচারিকা : ওর প্রেমিক পুরুষটিকে বরং বেশি চিলি। 
কাকিমা : আমার ভাইবিটি বাগদত্তা। 
পরিচারিকা : ওসব গল্প অন্যদের বুঝিও, আমাকে না। 
কাকিমা : বেশ তো, তা বোঝার দরকারটাই বা কি? 
পরিচারিকা : আপনার কি মনে হয় না 
খুবই খাপছাড়া ব্যাপারটা, 
আসলে মেয়েটার এক্ষুনি বিয়ে করা দরকার ۱ 
আমার তো এখনই হাতদুটো নিশপিশ করছে। 
মার্সেলিস লেসের টেবল ঢাকনা, 
টেবল ম্যাট, বেড ہس جح‎ কিছুতেই রঙিন 


এখন রোসিতার ওগুলোই ব্যবহার করে করে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিগগিরই ওর 
ছিডে ফেলার কথা, চোখদুটো জাবনা কাটা একটা গোরুর চোখের 
কিন্তু ও তো বুঝতেই চায় না যে, মতোন হয়ে যাবে। 
সময় কেমন ছুটে এগিয়ে যাচ্ছে, কাকিমা : বুঝলাম, এবারে তোমার মুখটা একটু বন্ধ 
ওর চুল যখন সাদা হয়ে যাবে, করো তো. একট! ভাড়ের পক্ষে কথা বলাটা 
তখনও দেখবেন, মানালেও চিৎকার করাটা একদম মানায় না। 
ও হনিমুনে যাওয়ার জন্য নাইটিতে ফুল তুলছে। পরিচারিকা : আপনি নিশ্চয়ই এরপর বলবেন না যে, 
কাকিমা : আমি বুঝি না নাকি, _রোসিতাকে আমি ভালোবাসি না। 
چٹ‎ যে বাপারটা তোমার নয়, কাকিমা : মাঝে মধ্যে তো সে রকমটাই মনে হয়। 
সেটাতে নাক গলাও কেন বলো তো? পরিচারিকা : আপনি জানেন না, 
খুব অবাক হয়েছে এমন সুখ কারে পারিচারিকা। শিরা কেটে সব রক্ত দিতে পারি, 
পরিচারিকা : আমার আলাদা করে নাক গলানোর কী ও যদি চায় তাহলে তৎক্ষণাৎ, 
আছে? দিয়ে দিতে পারি, 
আমি তো ব্যাপারটার মধ্যে জড়িয়েই রয়েছি। আমার মুখের শেষ প্রাসটুকুও। 
কাকিমা : আমার স্থির বিশ্বাস, রোসিতা সুখী আছে। কাকিমা : [জোর গলার ] বা বা 
পরিচারিকা : না. ও ভাবছে যে ও সুখী, কী সুন্দর মিষ্টি মাখানো কথা। 
জানলেন আপনি পরিচারিকা : বটে 
গতকাল সারাটা দিন সার্কাসের মাঠে ওকে তো সবটাই বোঝা যায় কাজের ভেতর দিয়ে 
নিয়ে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। সেখানে বুঝলেন, 
কী হয়েছে জ্ঞানেন? আমার ওর সম্পর্কে স্নেহ মমতা তো, 
সেখানকার একজন আযক্রোব্যাটকে দেখিয়ে আমার কাজ দিয়েই প্রমাণ করেছি, 
সারাক্ষণ আমাকে বুঝিয়ে গেল বে লোকটা শুনুন 
নাকি অবিকল ওর প্রেমিকের মতোন দেখতে । P 
Mc cum و جو‎ 7 কৈ আমি 
পরিচারিকা : তরতাজা যুবক যাজক کے‎ : মিথ্যে কথা। 
যেমন দেখতে হয়, পরিচারিকা : প্রত্যেকটা কথা সত্যি। 


লোকটা তেমনিই সুপুরুষ তো বটেই। কাকিমা : উঁচু গলায় কথা বলবে না তুমি, বুঝলে। 
ওই লোকটার মতো কোমর, বুক, দুধসাদা গলা, পরিচারিকা : [ আরও জোরে চিৎকার করে ওঠে] 


কালো গৌফ-_-সেসব পাওয়ার জন্য 
আপনার ভাইপো সব কিছু বাজি ধরবে, আরে, আমার জিভটা ওইরকমভাবেই 


বুঝলেন, 

বলতে বাধা নেই আপনার পরিবারে | 
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কাকিমা : অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে | 
পরিচারিকা : আপনার পরিবারের সবাই কেমন যেন কাকিমা : [প্ৰায় কেঁদে ফেলেন] 


ঠিক আছে, ঠিক আছে, 
বেঁটো খাটো, মোটা মোটা গলার পুরুষ সব। 
কাকিমা : বাঃ বেশ, বলে যাও, বলে যাও। (তোমাকে বরখান্ড করছি আমি dme 
পরিচারিকা : মহাশয়া, আমার কথাগুলোর পরিচারিকা : ) সেও কেঁদে ফেলে] 
প্রত্যেকটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, বুঝলেন, বেশ তো, যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি ۱ 
ঘটনাটা যেটা ঘটল সেটা হল, কাদতে কাঁদতে দরজার দিকে এগোয় সে, যেতে যেতে 
সার্কাসের ওই আযক্রোব্যাটটিকে রোসিতার চোখে কী ফেন একটা পড়ে যায় তার হাত থেকে, দুটি নারীই 
সুপুরুষ বলে মনে হয়েছে। আসলে ওই লোকটার কামছে সমানভাবে, ঘর নিত্তত্ত। 


মধ্যে সে তার প্রেমিককেই দেখতে পাচ্ছিল। কাকিমা : কী যেন একটা পড়ে গেল €তামার। 
মাঝে মাকে আমার খুব ইচ্ছে করে ওর মাথায় পরিচারিকা : পঞ্চদশ লুইয়ের সময়কার সেটের বাক্স। 
জোনে একটা DT কাকিমা : সত্যি! 

মেরে হুঁশ করাই । নাহলে খোলা চোখে আকাশের পরিচারিকা : হ্যা, মহাশয়া। 
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কাকিমা : দেখি, দেখি। 
পরিচারিকা : [ এগিয়ে এসে কাকিমার হাতে তুলে দেয় 
বাক্সটা। ] রোসিতার জন্মদিনের উপহার। 
কাকিমা : কী সুন্দর জিনিসটা। তাই না। 
নাকের কাছে এনে গন্ধ শোকেন তিনি। 


অনেকগুলো। নীল রঙের ভিনিসিও 
স্বর্ণসুদ্রা ছড়ানো রয়েছে স্বচ্ছ আতরদানিতে | 
আর ধার্মোমিটারটার গোটাটাই ফোয়ারা | 
ওপরে এখানে সেখানে তেলরতে আকা 
জলের ঢেউ। সেখানে সোনার সুতোয় 
এমব্রয়ডারি করা একটা পাখি 
জল পাল করছে। 
ভেবেছিলাম ওর মধো একধরনের চাবি 
দেওয়া থাকবে, যাতে ফোর়ারাটা টিপে 
গান শোনা যায় | 
পেলাম না সেরকম। 
কাকিমা : কী সুন্দর, চমৎকার জিনিসটা | 
পরিচারিকা : নাই বা পেলাম সেরকমটা। ওটাকে আর 


আমি তো আপনাদের বাড়ির সাধারণ 


বলেই ভাবি আমরা। 


পরিচারিকা : সাধারণ, অতি সাধারণ একজন 


কাজ করে, আমিও ততটুকুই ۱ 


কাকিমা : ততটুকু মানে কী? 
পরিচারিকা : ওর বাইরে আমার কী দাম আছে? 
কাকিমা : [ বিরক্ত হয়ে ওঠেন ] 


আমি যাচ্ছি। এসব লিয়ে খোশগঞ্স - 
করার সময় এটা নয়। 
না হয়, আমি mmi 


আমিও যাচ্ছি, বুঝলেন। 
দুজনে দুদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় । কাকিমা 
যেতে যেতে কাকার ہی‎ জোর ধাক্কা খাল । 


কাকা : তোমরা দুজলে যখন একজন আর একজনকে 


চেপে ধরে থাক, তখন নরম রেশমি 4 
শক্ত কাটায় পরিণত হয়ে যায়। 


গান গাইতে হবে না। আমাদের বাগান জুড়ে কাকিমা : ও তো সবসময় নিজের মতোন যা খুশি 


পাখিরা গান করছে সারাক্ষণ। 
কাকিমা : হ্যা, সে তো আছেই। 
কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন তিনি । তারপর 
আক্তে জিজ্ঞাসা করেন । 
কিন্তু এত খরচ করে ওটা আনলে কেন 
বলো তো। কী দরকার ছিল? 
পরিচারিকা : [ আবার ঝরঝর করে কেঁদে কেলে] 
আমার যা কিছু আছে, সবই তো রোসিতার 
জন্যই ۱ তাই না। 
কাকিমা : সত্যিই। ৰ 
তুমিই ওকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাস। 
পরিচারিকা : না। আপনার চাইতে বেশি না। 
কাকিমা : হ্যা, তবে তুমি তো তোমার রক্ত 
ঝরিয়েছ ওর জল্য। 
পরিচারিকা : আর আপনি । আপনি তো 
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ভাই করতে চায়। 


কাকা : ব্যস, আর লা, 


তোমাদের সব ডায়লগ আমার মুখস্থ হয়ে 
গেছে। তাও যদি না ওকে ছাড়া এক 

পাও চলত তোমার। 

গতকালই তো শুনছিলাম, তুমি ওকে আমাদের 
ব্যাংকের আ্যকাউন্টের জমা খরচগুলো বোব্মাচ্ছ ৷ 
বোঝ না। বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে 


ve 
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রোসিতা : এরকম সময়ই তো আসে। 


কিন্তু চুপ করে থাকাটাই ভালো মনে করি। 
কাকা : তাহলে তো এসে যাওয়া উচিত ছিল। 


মনের মধ্যে ক্ষোভ টগবগ করে 


ফুটলেও। কাকিমা : মাঝে মাঝেই তো দেরি করে আসে। 
কাকা : সে রকম অবস্থায় কিছু বলেই বা রোসিতা : কবে যেন দেখলাম. রাস্তায় তিনটে 
বাচ্চার সঙ্গে ডাণ্ডাগুলি খেলছে। আর 


ঘরের কাপেটিটা বদলাতে পারি। 


কাকিমা : না. এটা ঠিক বলছ না তুমি যে 


সবাই এখানে তোমাকে অবহেলা করে । আবার 


পাশেই একগাদা চিঠিপত্র পড়ে রয়েছে। 


কাকিমা : এক্ষুনি এসে পড়বে লোকটা | 
রোসিতা : এলে আমাকে ডেকে দিও তো। 


বলেই ছুটে বেড়িয়ে মেতে যায়। 


কাকা : FB দিয়ে কী করছ তুমি? 
রোসিতা : কয়েকটা গোলাপ কেটে নেব ভাবছি। 


কাকা বিশ্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন । 


সকলের চাইতে নিজেকে বড়ো ভাবারও কোনো কাকা : تق‎ কে তোমাকে অনুমতি দিল? 


কারণ নেই তোমার। 

কী করলে তোমার বেশি আনন্দ হবে, কোনটা 
তোমার বেশি পছন্দ 

এই বাড়ির সকলেরহ সেটা প্রথম লক্ষ্য। 


কাকিমা : আমি দিয়েছি, আজ ওর জন্মদিন। 


মানত করার জন্য কয়েকটা ফুল নিতে চায়। 


রোসিতা : আমি কয়েকটা গোলাপ জানলায় 
সাজিয়ে রাখতে চাইছি, 


বাকিদের কথা পরে। 


কাকা : [ মিষ্টি করে ] কাকা : ফুল কাটলেই আমার মনে হয় 
না মণি, ঠিক তার উলটোটাই। কেউ আমার হাতের আঙুলগুলো 
কাকিমা : [ জ্রোরগলায়] কেটে ফেলছে। 


কাকিমার দিকে তাকিয়ে বলেন ر‎ 
আমি তর্ক করতে চাই না, 
আমি জানি ফুল বেশিক্ষণ বেচে থাকে না! 
ঘরে ঢোকে । 


পরিচারিকা : আর ওই জন্যই তো এই গানটা 


না সবটা মানে সবটাই। লেস বোনা 
ছাড়াও আমি তোমার গাছগুলোকে 
পরিচর্যা করি। তুমি আমার জন্য কী কাজটা কর 
বলো তো। 
কাকা : ছাড়ো তো। 
বিয়ের পর অনেকগুলো বছর কেটে গেল, 


ছোটোখাটো দুএকটা ব্যাপার নিয়ে মেজাজ লেখা হয়েছে 
খারাপ হয় মানুবের। একেবারে থেমে যাওয়া গোলাপের জনা ওয়ালর্টজ 
সম্পর্কে সেইভাবেই কিছুটা জৌলুস আনার চেষ্টা কী সুন্দর গান, 


ছিল তখন নিশ্চয়ই এ রকম কোনো কথা আমরা 
বলতাম না। কী বলো! 

কাকিমা : না. সে তো নয়ই। কুড়ি বছর বয়সে কাকা ঘর ছেড়ে চলে TR! 
জানালার কাচ জুড়ে শনশন করে শব্দ উঠত... রোসিতা : পোস্টসম্যান কি এল? 

কাকা : এমন প্রচণ্ড শীতেও আমরা মজা পেতাম... পরিচারিকা : গোলাপ রাখার একটাই মাত্র কারণ, 
রোসিতা ঘরে ঢোকে, বেগুনি রঙের পোশাক পরেছে সে। 
উনবিশে শতকের চোলা হাতা জামা, ফকাটটাও বিশাল 


মঞ্চের একদিক থেকে অন্যদিকে হেঁটে যায় সে। যেতে 

যেতে মঞ্চের মাঝখানে দাড়িয়ে পড়ে । 
রোসিতা : পোস্টম্যান এসেছিল না কি? 
কাকা : এসেছে না কি? 
কাকিমা : জানিনা তো। সেটা কি আমি আমার কাছে রেখে দেব? 
জোরে চিৎকার করে কারও উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করেন। কাকিমা : বাও তো এখন, 
পোস্টম্যান এসেছে না কি? ফুলগুলো কেটে গুছিয়ে নিয়ে এসো। 
না... না, এখনও আসেনি। রোসিতা : এই বাড়িতে, 

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 


veo 








সঙ্গে সঞ্চো আমার স্বপ্রের ঘোর কেটে যায়, 
ওই যে ছোট পার্কটা, 
ওই পার্কটার ওপাশে চমৎকার একটা বাড়ি 
হয়েছে। আমি চাই না, সময় HS বয়ে যাচ্ছে 
এটা কেউ মনে করিয়ে দিক। 

কাকিমা : সে কথা তো সত্যিই। 
আমি তো বারবার তোমাকে বলেছি 
চিঠি লিখে তোমার ফিয়াসেকে জানিয়ে দাও। 


চলে গেছে। অপেক্ষা করি ওর চলে 
যাওয়ার প্রথম দিনটার মতোই। ... 


মায়ের সঙ্গে তিন মেয়ে ঘরে ঢোকে, ভাবভঙিগতে 
বিশাল বিশাল টুপি, টাপির পালকগুলোর جج‎ হালে 
গেছে। হাস্যকর পোশাক । কনুই পর্যন্ত ےم‎ দক্তানার 
ওপরে তেসকেট ر‎ হাতে লম্বা শিকল ঝোলানো পাখা! 


কাকিমা : তোমার পা এখন কেমন আছে? 
মা : খুব খারাপ, মেয়েরা না থাকলে বাড়িতেই থিতু 
হয়ে বসে থাকতে হত আমাকে | 


কুমারী : কত সেদ্ধ করা পাতার রস দিয়েও‏ وی8 
কতবার।‏ 
কাকিমা : এগুলো দিয়ে মালিশ করলে তো সব‏ 
রকমের বাত সেরে যায়।‏ 
কিছুক্ষণ চপ করে থাকে সবাই ।‏ 
মা : তোমার কত্বার কী খবর।‏ 
কাকিমা : ভালো, অনেক ধন্যবাদ।‏ 
আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।‏ 
মা : এখনও তিনি গোলাপ-সর্বস্থ হয়ে আছেন?‏ 
কাকিমা : হয়া, এখনও তিনি গোলাপ-সৰ্বস্ব‏ 


wa 


তৃতীয় কুমারী : ভায়েলেটগুলোও কী সুন্দর 
দেখো | 
আবার কিছুক্ষশ চুপচাপ | 
মা : ওহে মেয়েরা, 
তোমবা কি প্ৰিটিং কাৰ্ড এনেছ? 
তৃতীয় কুমারী : হ্যা নিশ্চয়ই, 
গোলাপি পোশাক পরা একটা ছোট মেয়ে, 
সে নিজেও একটি বাতাসের পরী, 
হাতে লাঠি নিয়ে সন্ন্যাসী চলেছে 
এরকম ছবি খুবই সাধারণ হয়ে গেছে 
আজকাল, তাই নাঃ 
হালকা কাগজ দিয়ে মেয়েটার পোশাক 
বানানো ৷ বাতাস পেলেই খুলে যায়, 
বন্ধ হয়ে যায়। 
কার্ডে লেখা কথাগুলো রোসিতা পড়তে থাকে । 
রোসিতা : বিস্তীর্ণ তূণভূমির এক FF ভোরে 
পাপিয়া পান গাইছে, 
কী সুন্দর, কী সুন্দর। 
কাকিমা : কী চমৎকার বুচি তোমাদের। 
মা : রুচির কমতি আমার কোনোদিন ছিল না হে, 


প্রথম কুমারী : মা। 
দ্বিতীয় কুমারী : মা। 
ا‎ cia E 


এখনও কর্তার সেই কথাটা আমার মাঝে 
মধ্যেই কানে বাজে । তিনি মিষ্টি করে বলতেন 
'হেনরিয়েটা। আমি তো ভালোই রোজগার 
করছি। যত খুশি খরচ করো তুমি)" 
মানুষটা বড়ো ভালো ছিল ا‎ 

সেসব দিন তো গেছে। এত সব 


সব সময় খেয়াল করেছি আমার 

মেয়েদের মাথায় যেন সবসময় টুপিটা ঠিক 
থাকে। তার জন্য 

কত কষ্ট করতে হয়েছে আপনাকে কী বলব, 
কতবার 

যে চোখের জলে বুক ভেসে গেছে 


৮৮ 





নেই। হিসেব নেই কত হাজার বার দীর্ঘনিঃশ্বাস 
ফেলতে হয়েছে আমাকে, 

ওদের প্রত্যেকের জন্য 

একটা রিবন, কিংবা চুল কৌকড়ানো 

করার জনা পয়সা খরচ করতে । টুপির পালক, 
আর per বাধার তার জোগাড় করতে কত রাত 


: কথাগুলো কিন্তু নির্ভেজাল সত্যি বাছা। আমরা 
Ten ساس‎ রিডার বাইরে গিলে رسک‎ 
বেশি খরচ করতে পারি ١ 

অলেকবারই ওদের জিজ্ঞাসা করেছি আমি, 
সকালের খাবারে একটা করে ডিম, না কি 


কথাগুলো | 

মা : ঠিক আছে, এ ছাড়া আর কী ই বা 
বলতে পারে ওরা? 
মশ্গোলিয়ান কোট আছে। আছে 
কাজ করা পপলিনের ব্লাউজ আর 
রঙিন ছাতা ۱ 
না হে, এসব জিনিসের কোনে! বিকল্প ci 
কিন্তু তা সত্বেও একটা বড়ো অগ্নিপরীক্ষা ছাড়া 
আর কী বলো। পয়সাওয়ালা মেয়েদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে ওদের, ভাবলেই 


রোসিতা : না, আজ আর বেড়াতে যাব না। 
তৃতীয় কুমারী : আমাদের তো সবসময়েই দেখা হয়ে 
যায় পৌ দ্য লিয় পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে, 
নয়তো সেন্ট মাটিলডার ব্যারোনোসের কন্যাদের 
MERTER পোপের আশীৰ্বাদধন্যা | 
ওৱা ৷ 
সা : অবশ্যই। ওরা আবার হেভেনস গেট স্কুলে 
একসলঙ্ো পড়াশুনাও করেছে। 
কিছুক্ষণ ঘরে নিস্তব্ভতা--কাকিমা উঠে পড়েন! 
কাকিমা : কী খাবে বলো তোমরা। 
ওরাও সকলে দাঁড়িয়ে পড়ে । 
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সা : বাদাম দিয়ে তেরি তোমার হাতের পেস্ট্রির 
তো তুলনাই হয় না। 

প্রথম কুমারী : রোসিতা, কোনও খবর পেয়েছ নাকি, 
এর 1۱ 
দেখি এবারের চিঠিতে কী লেখে। 

তৃতীয় কুমারী : তামার ভ্যালেনসিয়েজ ব্যালর দেওয়া 
পোশাক সেলাই করা শেষ হল? 

রোসিতা : কবে, তারপর আর একটাও শেষ করেছি। 
ওই যে যেটাতে নয়নসুখ অসলিনের ওপরে 
বিশ্বের সবচাইতে সুন্দর কনের পোশাকে 
সাজবে তুমি। 

রোসিতা : দূর, এগুলোও যথেষ্ট মনে হচ্ছে না আমার। 
লোকে বলে না, পুরুষমানুষ একঘেয়ে বোধ করে, 

পরিচারিকা ঘরে ঢোকে । 

পরিচারিকা : আয়গওলা মেয়েরা এসেছে সেই যে 
ফটোগ্রাফারের কন্যারা। 

কাকিমা : সত্যি। আয়ওলা بت3۳‎ এসেছে! 

পরিচারিকা : হ্যাগো সত্যিই, সেই মহান ক্ষমতাশালী 
আয়ওলার মাটিতে পা পড়ে না মেয়েরা 
এসেছেন। হিজ ম্যাজেস্টি কিং-এর নিজস্ব 
ফটোগ্রাফার।। মাদ্রিদ প্রদর্শনীতে সোনার 
মেডেল বিজয়ী আয়ওলা সাহেব বলে PAI 

পরিচারিকা চলে হায়। 

কাকিমা : আর পারা যায় না ওকে নিয়ে। এমন সব 
কথাবাৰ্তা, মাঝে মাঝে মনে হয় পাগল হয়ে যাব 
ওর জনাই। 
দেখতে থাকে। 
উঠছে। 

সমা : আর ঠ্যাটারেও কম না। আমাদের বাড়িতে একটা 
মেয়ে বিকেলে ঘর মুছতে আসে । সকলের যা 
বেতন তাই দেওয়া হয় ওকে, মাসে এক 
سد اھ مد سپا ےہا‎ 


হাজির 
কি না পাচ পেসেটো তক্ষুনি দিতে হবে। 
নয়। 
কাকিমা ; জানিনা বাপু, 
কোথায় গিয়ে যে এসবের শেষ দীড়াবে। 
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سیت 
জা লা‏ 


বাড়ির মেয়েরা ঘরে লোকে । ওরা‏ ہہ وت 
দামি দামি‏ ہی রোপিতাকে অভিনন্দন FAR!‏ 
পোশাক পড়েছে ওরা । সময়ের উপযোগী নতুন নতুন‏ 
স্টাইলের পোশাক সব। রোসিতআ কুমারীদের আর‏ 


কাকিমা : ডেকা পালা MI 


কাকিমা : এই বয়সটাই সুন্দর। 
রোসিতা স্টেজের একপাশ থেকে অন্যপাশে ঘুরে 
যেন সাজ্াচ্ছে এটা ওটা এরকম নাড়াচাড়া FTA | 
তারপর TCT | 

রোসিতা : থামো তো )5 ۱ 
ওরা চুপ করে যায়। কাকিমা তৃতীয় কৃমারীকে উদ্দেশ্য 
করে বলোল। 


কাকিমা : তর 1 
কৃতী কুমারী: সেলাইয়ের কাজে এমন ব্যস্ত থাকি। 


আঙুলগুলো এখনও লোহার মতোন শক্ত হরে 
যায়নি । সারাক্ষণ বলি--চৰ্চা করো, চর্চা 
করো, চর্চা করাটা ছেড়ো না অন্ঞত। 

দ্বিতীয় কুমারী : বাবা মারা যাওয়ার পর ও তো 
পিয়ানো বাজাতেই চায় না একেবারে। বাবা ওর 
বাজনা শুনতে এত ভালোবাসতেন | 


| 


দ্বিতীয় আইওলা : হ্যা, আমার মনে আছে। বাজনা শূনে 
ওনার চোখ দিয়ে জল গড়াতে দেখেছি। 
প্রথম কুমারী : যখন ও 'পোপারস*এর ারানটেলা'-র 
সুর বাজাত। 
দ্বিতীয় কুমারী : অথবা “কুমারীর প্রার্থনার সুর। 
সা : আবেগে ডুবে ও বাজাভ... 
কোনও কারণে আইওলা মেয়েরা যেন প্রাণপণে 
হাসি চাপার চেষ্টা করছে দেখা গেল। কিন্তু না 
পেরে সবাই সমস্বরে জোরে হেসে ওঠে। 


প্রথম আয়ওলা : আর আমি... 
ওরা আবারও খিল খিল করে হেসে ওঠে, কুমারী 
মেয়েরাও ক্ষীণ হাসি হাসতে চেষ্টা করে, খুবই 
বিষণ্ন দেখায় ওদের | 

মা : এবারে উঠি তাহলে। 


কাকিমা : সে কী, এখনই বাবে কি তোমরা-_ 
ہج ری‎ সকলকে সম্বোধন করে WO 
রোসিতা : ভাগ্য ভালো যে তোমরা কেউ 


উলটে পড়ে যাওনি। 
তারপর পরিচারিকার উদ্দেশ্যে জোরে ডেকে NAI 
সেন্ট ক্যাথলিনের সরবত আর 
মিষ্টি কেকগুলো নিয়ে এসো। 
তৃতীয় কুমারী : খুব ঝাজ ওই সরবতের। 
মা: গত বছর একজন আমাদের 
গোটা এক পাউণ্ড দিয়ে ۱ 
কেক আর প্লেট চামচ, ছুরি, কাটা COTY 
সাজিয়ে। 
পরিচারিকা : একটু মিষ্টিমুখ সবার জন্য আর কি! 
রোসিতাকে উদ্দেশ্য করে SU! 
পপলারের মধ্য দিয়ে পোস্টম্যান 
আসছে দেখতে পাচ্ছি। 
ہو خی‎ : সদরে গিয়ে দেখো না। 
প্রথম আইগুলা : আমার একটুও খিদে FRI 
তবে একটুকরো মুখশুদ্ধি পেলে বরং ভালো হত। 
রোসিতা : সেকী, এগুলো তো তোমার খুবই পছন্দের 
খাবার। 
আমি এখানে আসতাম। রোসিতার ফিয়াসে তখন 
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আমাকে ওই সরবত খেতে UTE | তোমার মনে 
আছে রোসিতা। 

রোসিতা : না তো। 

দ্বিতীয় আইওলা : রোসিতা আর ওর ফিয়াসে আমাকে 
এ বি সি..শেখাত। কত বছর আগেকার কথা | 

কাকিমা : তা বছর পনেরো হবে। 


ওর ঠোটে একটা কাটা দাগই 
ছিল না? 
রোসিতা : দাগ, কাকিমা, ওর মুখে কাটা দাগ ছিল 


নাকি! 
কাকিমা : তোমার মনে নেই নাকি বাছা ۱ ওই দাগটাই 
তো ওর মুখের সৌন্দর্যটাই নষ্ট করে দিয়েছে। 
রোসিতা : আরে, ওটা তো দাগ নয়। পুড়ে যাওয়ার 
হালকা চিহ্ন একটা । দাগ তো অনেকটা ভেতর 


তৎক্ষণাৎ বিয়েটা করে CFAA | 
কাকিমা : আহা রে। 
প্রথম আইওলা : যে কোনও লোককে আমি বিয়ে করতে 
রাজী। বিয়ে না করে বুড়ি হয়ে যেতে 
চাই না আমি। 
দ্বিতীয় আইওলা : আমিও বাপু ওর সঙ্গে একমত। 
কাকিমা মায়ের দিকে তাকান ر‎ 
প্ৰথম আইওলা : সত্যি কথা বলতে কি 
আছে বলেই আমি কিন্তু ওর TI যেসব 
ہہ‎ হয়ে যায়। ভেতরে ভেতরে কুড়ে খায় 
সেই অভাবটা। সবাই কেমন যেন হয়ে ۱ 
বলতে বলতে কুমারীদের উপস্থিতি নজরে পড়ে ওর । 
নো সবাই ঠিক নয়! কেউ কেউ। ۱ 
সত্যি বলতে কি ভেতরে ভেতরে তারা সব 
একজন ভালোবাসার মানুষের জন্য টগবগ করে 
জ্বলছে পুড়ছে। 
কাকিমা : নাঃ। অনেকটা বেশিই বলে ফেললে তুমি। 
মা : কানে না নিলেই হয়। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 





করে না, বিয়ে করতে চায় না বলে। 
দ্বিতীয় আইওলা : দুর, ওসব একটা কথাও বিশ্বাস 
করি না আমি। 
. প্রথম কুমারী : এরকম সত্যি ঘটনা আমি জানি। 
দ্বিতীয় আইওলা : হ্যা, সে একটা মেয়ে, অথচ বিয়ে করতে 
চায় না, মুখে পাউডার মাঝে না, 
অন্তর্বাস গায়ে দেয় না, সেজেগুজে 
অলিন্দে দাঁড়িয়ে পথচারী যুবকদের লক্ষ্য 
O করে না। 
দ্বিতীয় কুমারী : হতেই তো পারে, 
যে ঘরের গুমোট থেকে বারান্দায় একটু 
হাওয়া পেতে আসে মেয়েটা। 
রোসিভা : কী সব বোকাবোকা কথাবার্তা | 
সবাই রোসিতার কথা শুনে জোর করে হেসে ওঠে। 
কাকিমা : থাক সে থাক, 
গান বাজনা হোক না এবারে একটু | 
মা : হ্যা, তাই বরং হোক. শুরু করো তোমরা। 
দ্বিতীয় কুমারী : কিন্তু কী বাজাই বলো ای‎ 


প্রথম কুমারী : বিষাদও সুন্দর কোথাও কোথাও। 
কাকিমা, : শুরু করো. এবার শুরু করো। 
তৃতীয় কুমারী : [পিয়ানোতে গিয়ে বসে) 

সকাল হয়ে এল, মা. 

এবার আমাকে সবুজ্জের মধ্যে মাঠে নিয়ে চলো, 


ঝর্ণার জল শোনাতে চেয়েছে সেইসব কথা। 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 


গোলাপের ফুল, চোখ মেলে দেখে, 
দ্ৰুতপায়ে উধাও শিশির, 
রং তার লাল, যেন রক্ত এখনই ঝরেছে, 


না তোমাকে... 
ভায়োলেট কাপে, কেঁপে কেপে বলে, .. 
"e" করে, আমার শুধু ভয় করে” 
সাদা বে গোলাপ, সে শিউরে ওঠে, বলে, 
— কী শীত, হিম শুধু শীতল করেছে, 
যুঁই শুধু অপাঞ্গে বলেছে, 
- আমার বিশ্বাস আছে, আমি অবিশ্বাসী নই, 
হই হই করে বলে কারনেশন ফুল, 
"আমার সাহস আছে, আমি চাই'। 

দ্বিতীয় কুমারী : যেমন লালচে নীললতার ফুল ছড়িয়ে 
মলে পড়ে যায় যিশাশের ক্রশচিহ রক্তাক্ত বস্ত্ৰণার 


দুহাত পিছলে মুড়ে প্রার্থনার গান গায় 
শরীরের ক্ষতে তার নরম স্পর্শের হাত ধীরে এসে 
AICA | 

রোসিতা : গোলাপের পাপড়িগুলো একে একে খুলেছে 
নিজেকে, সন্ধ্যা বুঝি নেমে এল ধীরে, _ 
কোকিল যখন তার ক্রমাগত গানে, 
জানাতে চেয়েছে তার অতীত বিলাপ, 


>> 





তার বিষাদ মাখানো কাহিনির কথা, 

তখন কি মলে হয় বিষাদের ভারে, 

সে কোকিল বুঝি হাটু মুড়ে বসেছে মাটিতে, 

তার মুখ হাত যেন রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়েছে, 

ধাতব শব্দের উচ্চারণে 

মৃত্যু যেন শুরু হয়ে যায়, সে দেখতে পায়, 

দূরে দিগন্ত জুড়ে প্রত্যুযের আবির্ভাব শিখা। 
তৃতীয় কুমারী : তোমার কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশপাশে, 

মৃত পুষ্পরাজি কাদে। কুমারীর দীর্ঘশ্বাস যেমন, 

তেমনিই তাদেরও কেউ কেউ তীক্ষধার ছুরিকার 

অতোন, 

অলারাও eee কিংবা শীতল হিমের মতোন, 

মিলে যায়, ওরা যেন পরস্পর মিলে মিশে যায়। 
প্রথম কুমারী : ফুলের নিজস্ব কিছু ভাব আছে, কথা 

আছে, | 

কে আর বুঝবে তার সেই ভাবা, সেইসব কথা, 

ছিডে গেছে ভালোবাসা, মালা যার সে ছাড়া। 
রোসিতা : কেবলই ঈর্ধায় কাতর শালুকের ফুল 

ডালিয়া অকারণে কেন অবহেলা করে, 

ভালোবাসা বলে যন্ত্রণায় কাপে গার্ডেনিয়া, 

হলুদ রঙের ফুল শুধু অবজ্ঞা জানায়, 

লাল ফুলে স্পষ্ট হয় কামনার রঙ, 

মৃতদেহ ঢাকা বিদায়ী চাদরের রঙে আরও নীল 

হয় নীল FAJA 


যখন চারদিকে ভেঙে পড়বে সকালের রঙ, 
ফুলগুলি পাপড়ি মেলে ধরে, 
ডালপালা পাতা, ঘুম থেকে সদা জেগে ওঠে। 
পিয়ানোতে শেষ বাজনার ঝড় উঠেই থেমে اہ‎ 
কাকিমা : কী চমৎকার, তাই না। 
মা : ওরা সব বাতাসের ভাষা চিনে গেছে, 
ডাকটিকিটের কথা, 
সময়ের উপযোগী সুর ওরা জেনেছে ভালোই ۱ 
আমার গায়ে কাটা দেয় যখন ওরা এই 
গানটা পায়! 


৯২ 


ওহে পাপী, এখনও শুভ চিন্তা করো কিছুক্ষণ, 
কারণ মৃত্যুর সময় ক্রমাগত এগিয়ে আসছে। 
প্রথম আইণওলা : ওঃ, কী বীভৎস | 


ট্রা-লা-লা। 
দ্বিতীয় আইওলা : [তার বোনের কানে কানে] বৃদ্ধা 


মনে হয় বেশি মাত্রায় পান করে ফেলেছেন। 
তারপর মায়ের উদ্দেশ্যে / 

আর এক প্লাস দেব নাকি আপনাকে | 

: আনন্দের সঙ্গে, বিশ্বের সব শুভেচ্ছা 

জানাই-_ লোকে বলত আমাদের 

সময়ে, ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে। 

রোসিতা উৎসুক ভাবে পোস্টম্যানের আসার ہل‎ 


কাকিমা : ঠিক সময়েই এসেছে। : 
তৃতীয় কুমারী : আজকেই এসেছে মনে হয় চিঠিটা। 
মা: তাহলে বলব খুবই বুঝদার মানুষটা। 
দ্বিতীয় আইওলা : খোলো না চিঠিটা। 
প্রথম আইওলা : আমার তো মনে হয়, চিঠিটা 
তোমার একা একাই পাঠ করা উচিত। 
যদি কিছু গোপন, সাহসী কথা লেখা থাকে। 
সা: হায় ভগবাল। 
রোসিতা চিঠিটা নিয়ে ভেতরে চলে WRI 
প্রথম আইওলা : তোমার জানা উচিত যে 
প্রেমপত্র তো আর প্রার্থনার বই হবে না। 
তৃতীয় কুমারী : বলা যায় প্রেমের প্রার্থনার বই। 
দ্বিতীয় আইওলা : কী সুন্দর তুলনা । 
আইওলা মেয়েরা হেসে ওঠে । 
প্রথম আঁইওলা : বাজি রাখতে পার সে রকম কিছু 
কোনোদিন পায়নি ۱١ 
সা : ভাগ্য ভালো বলতে হবে বইকি। 
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প্রথম আইওলা : ওটা অবশ্য ওর বাক্তিগত ব্যাপার। 
পরিচারিকাকে রোসিতার পেছন পেছন যেতে উদ্যত 
দেখে বলেন। 
কাকিমা : কোথায় যাচ্ছ তুমি? 
পরিচারিকা : কী মুশকিল, এই বাড়িতে চলা ফেরাও 
করতে পারব না নাকি একটু স্বাধীনভাবে | 
কাকিমা : রোসিতাকে এখন একা থাকতে দাও। 
রোসিতা ঘরে ঢোকে, খুব উত্তেজিত | 
রোসিতা : কাকিমা, কাকিমা | 
কাকিমা : কী হয়েছে মা মণি। 
রোদসিতা : ওঃ কাকিমা | 
উত্তেজ্ঞনায় কথা আটকে যায় es! 
প্রথম আইওলা : কী ব্যাপার। 
তৃতীয় কুমারী : বলো না আমাদের | 
দ্বিতীয় আইওলা : কী ব্যাপার। 
পরিচারিকা : কথা বলো, কিছু বলছ না কেন? 
কাকিমা : বলো, বলে ফেলো না কী বলছিলে। 
সা : এক গ্রাস জল দাও ۱ 
দ্বিতীয় আইওলা : শুরু করো রোসিতা। 
প্রথম আইওলা : তাড়াতাড়ি খুলে বলো সব। 
. ঘরে প্রচণ্ড উত্তেজনা ছাড়িয়ে যায়, সবাই FTES! 
রোসিতা : ও আমাকে বিয়ে করার 
আবেগে গলা বন্ধ হয়ে আসে। সবার মুখে TWN | 
হ্যা, আমাকে বিয়ে করবে। কারণ আর বেশি দেরি 
করা ET নয় ওর পক্ষে । কিন্তু 
দ্বিতীয় আইওলা : হুরে কী eni 
প্ৰথম আইওলা : তোমাকে একটু আদর করি আমি। 
কাকিমা : ওকে কথা বলতে দাও আগে। 
রোসিতা : [নিজেকে একটু সামলে নিয়ে] 
কিন্তু ও এখন এখানে আসতে পারছে না। 
ফলে বিয়েটা হবে কোনও মাধ্যমে, 
পরে ও এসে ۹16 I 
প্রথম কুমারী : অলেক অভিনন্দন তোমাকে 
রোসিতা। 
ঈশ্বর তোমাকে সর্ব সুখের অধিশ্বরী করুন। 
মা রোসিতাকে জড়িয়ে আদর করেন! 
পরিচারিকা : এই মাধ্যম কথাটার মানে কী? 
রোসিতা : তেমন জরুরি কিছু নয়। মানে হল 
উৎসবের সময় বরের প্রতিনিধিত্ব 
করবেন অন একজন | 
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পরিচারিকা : তারপর? 
ব্লোসিতা : তখনই মেয়েটির বিয়ে সম্পন্ন হল। 
পরিচারিকা : রাত্রে কি হবে? 
রোসিতা : কী সর্বনাশ ! 
প্রথম আইওলা : হ্যা, কথাটা ঠিকই ৷ রাতের ব্যাপারে 
কী হবে? 
কাকিমা : মেয়েরা, চুপ করো। 
পরিচারিকা : ওর উচিত সশরীরে এখানে এসে 
তারপর বিয়ে করা, মাধাম-_ জন্মে 
শুনিনি বাপু ওরকম বিয়ের FA | 
নীচে চাপা পড়ে থাকল । মহাশয়া 
- এরকম বিয়ে এই বাড়িতে ঘটতে দেবেন AI 
ওরা সবাই হেসে ফেলে ওর কথা Wes 
মহাশয়া, আমি অন্তত 
প্রক্সি বিয়েতে শামিল হতে পারব না। 
রোদিতা : আরে ও তো শিগগিরই উপস্থিত 
হচ্ছে এখানে। এটাই তো প্রমাণ 
করে যে ও আমাকে কতটা গভীরভাবে 
ভালোবাসে। 
'পরিচারিকা : আমি বলছি ও নিজে এখানে 
এসে বিয়ে করুক । বিয়ের পর 
হাতে হাত ধরে চলে যাক বরং 
চেখে দেখুক আগে যে কতটা গরম রয়েছে। 
সবাই হেসে ٹہ‎ কাকা হাতে একটা গোলাপফুল 
লিয়ে ঘরে ঢোকেন | 
রোসিতা : কাকা, কাকামলি। 
কাকা : সব শুনেছি মা। আর এক মুহুর্ত চিন্তা 
না করে বাগানের একটিই ফোটা মিউটাবিল 


অপরাহ্ন পাপড়ি তার মেলে ধরে উন্মুক্ত উল্লাস, 
শ্রবালের মতো তার স্রিগ্ধ দ্যুতি, কঠিন কোমল | 

রোদিতা : সূর্য মুখ নিচু করে তাকায়, বিস্ময়ে 
দেখে তার প্রতিছন্থীর Suc. বৃপ। 

কাকা : আরও ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করলে, 
wa সাদা রঙে। 

রোসিতা : শ্বেত পায়রার যেমন রঙ হয় সাদা, 


TAN 
EC 
VECI, 


কষ্ট পেলে যেমন সাদা হয়ে যায় দেহের চিবুক। 
সেরকমই বিবৰ্ণ শুত্রতা। 
কাকা : কিন্তু এখনও তো এর তারুণ্য রয়েছে। 
সতেজতা এখনও NRI 
কাকিমা : এখনই প্রশস্ত সময়, 
এসো, একসঙ্গে পান করি তুমি আর আমি। 
সবাই উত্তেজিত বোধ করে। তৃতীয় কুমারী ge 
পিয়ালোর কাছে গিয়ে পোকার সুর বাজ্জাতে থাকে ر‎ 


কাকিমা : ও মারা যাওয়ার পর বাড়িটা 
যে দ্বিগুণ বড়ো হয়ে গেছে। এমনকী 
আমাদেরও খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে নিজেদের। 
এক এক দিন, রাতে আমি স্পষ্ট শুনতে 
পাই, একটু ডাকলে, কিংবা কথা বললে, 
তার প্রতিধ্বনি বাজে এক ঘর থেকে আর এক 
ঘরে, চার্চে যেমন শোনা যায় তেমনিই। 

পরিচারিকা : সত্যি, বাড়িটা খুবই বড়ো ١ 


রোসিতা একমনে গোলাপের ফুলটিকে লিনিমেষে কাকিমা : ওঃ, আজ যদি ও বেঁচে থাকত। কত বড়ো 


দেখতে eye, প্ৰথম ও দ্বিতীয় কুমারী আয়ওলা 
মেরেদের সঙ্গে নাচতে শুরু করে, গান গাইতে "ua 


তবুও হঠাৎই সে অকারণে বিভ্রান্ত হয়েছে। 
কাকা আর কাকিমা নাচতে থাকেন। দ্বিতীয় কুমারী আর 
আয়ওলা মেয়েদের মধো জোড়ার জোড়ায় নাচের মধ্যে 
এগিয়ে যায় রোসিতা। কুমারীদের সঙ্গে সেও নাচতে 
থাকে। বুদ্ধ আর বৃদ্ধাকে নাচতে দেখে আনন্দে হাততালি 
সঙ্গেই নাচের তালে যোগ দেয়! 


তৃতীয় جج‎ 
ছোটো একটা বসার ঘর । সবুজ জানালা বাগানের 
দিকে খোলা । স্টেজ নিশ্চুপ । ঘড়িতে সঙ্গে ছটা বেজে 
উঠল । পরিচারিকা একটা বাক্স আর একটা স্যাটকেশ 
নিয়ে স্টেজের একটা দিক থেকে অন্যদিকে যায় । 
দশ বছর কেটে গেছে। কাকিমা ঘরে ঢোকেন | স্টেজের 
মাঝখানে রাঙা fep একটা চেয়ারে বসে পড়েন। 
FI! আবার ঘড়িতে BER ঘণ্টা Rw! 
পরিচারিকা : এবার ছটা বাজল। 
কাকিমা : রোসিতা কোথায়? 
পরিচারিকা : ছাদে, আপনি কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? 
কাকিমা : বাগানে, ফুলের টবগুলো সাজাচ্ছিলাম। 
পরিচারিকা : সারা সকাল আপনাকে দেখতে পাইনি ۱ 


৯৪ 


প্ৰতিভা ছিল ওর, কত সব ভাবনাচিন্তা করত। 


ছ বছর হয়ে গেছে তিনি মারা গেছেন। 
আমি চাই না প্রথম দিনের মতোনই শোকে 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন না, আমরা ওনার জন্য যথেষ্ট 
কেঁদেছি সবাই। আমাদের শক্ত পায়ে দাড়াতে 
হবে এখন। অন্ধকার কোণগুলোতে 
সূর্যের আলো এসে পড়ুক। 
আর আমরা বাগানের গোলাপ ফুলের পরিচর্যা 
করি_ হ্যা, তিনি বরং কয়েকটা বছর 
আমাদের জন্য অপেক্ষা করেই থাকুন না হয়। 
কাকিমা : [উঠে দাঁড়ান ] আমি খুব বেশি বুড়ি হয়ে 
গেছি। বিরাট একটা দায়িত্বও মাথার ওপারে চেপে 
বসে আছে। 
পরিচারিকা : সব ঠিক হয়ে যাবে। আমারও বয়স 
কম হল না, সেও তো আপনি জানেন। 
কাকিমা : তোমার মতোন বয়সটা হলে ভালো হত। 
পরিচারিকা : না, আপনার আমার মধ্যে 
বয়সের খুব একটা তফাত নেই। 
তাই আমার শরীরের হাড়মাংস এখনও সক্ষম 
আছে। আপনার 
পাগুলো সবু হয়েছে, শক্ত কাঠও হয়ে গেছে। 
রাতদিন চেয়ারে বসে বসে। 
কাকিমা : তোমার সত্যি সত্যিই মনে হয় যে আমি 
কোনোও কাজ করিনি। 
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পরিচারিকা : আঙুল দিয়ে শুধু। সুতো, ফুল, জেলি, জ্যাম, 
এইসব নিয়ে। আর আমি, আমি আমার সারা 
শরীর দিয়ে কাজ করেছি। হাত, পা, পিঠ, হাঁটু, নখ 
সব কিছু দিয়ে। 
তেমন কাজ বলে মনে কর না, তাই না। 

পরিচারিকা : আসলে ঘর মোছার কাজটা ওই কাজের 
চাইতে বেশি কঠিন। 

কাকিমা : থাকগে যাক, আমি তর্ক করতে চাই না। 

পরিচারিকা : কেন নয়। সময় কাটালো যায় 
ভালো। আমার কথার জবাব দিন, আমরা 
আমাদের জিভ নাড়তে ভুলে গেছি। 
আগে আমরা নিজেদের মধ্যে তুলকালাম 
চিৎকার করে তর্ক করতাম। 
এটা কী, ওটায় কী হল, 71 
করলে না, ইস্ত্ৰি করা কচ্ছুর হল-_ 
এইসব। 

কাকিমা : না, আমার শক্তির আর অবশিষ্ট নেই। হাল 
ছেড়ে দিয়ে বাসে আছি-_একদিন স্যুপ, পরেরদিন 
দু এক টুকরো ভাজা, আমার ছোট্ট গ্লাসের 
একগ্লাস জল, আমার গোলাপের বাগান, ব্যাস 
না সম্মানের সঙ্গে চলে যাওয়ার দিনটির প্রতীক্ষা 
করব আমি, কিন্তু রোসিতার কথা যখন ভাবি। 

পরিচারিকা : হ্যা, ওটাই আমাদের একমাত্র কষ্টের 
জায়গা। 

কাকিমা : [রাগত স্বরে] 
মেয়েটার ওপর কী সাংঘাতিক অন্যায় হল বল 
তো। সারাটা জীবন শুধু ঠকিয়েই গেল 
ওকে-_ লোকটা বড়ো ঠক, জোচ্চোর। না 
আমাদের পরিবারের কেউ নয়। আমাদের 
পরিবারের কেউ হতেই পারে না। বছর কুড়ি বয়স 
কম হলে, আমি নিজে একটা জাহাজে চড়ে 


ওকে বাধা দেয় পরিচারিকা | 

পরিচারিকা : সেই সঙ্গে একটা ছুড়ি দিয়ে গলাটা 

TITS করে দিতাম। কাটা মাথাটা! 

ফেলে দিতাম। তারপর হাত দুটো কেটে 

আলাদা করে দিতাম। 

ওই মুখ দিয়ে লোকটা হাজারটা প্রতিজ্ঞার 

কথা বলেছিল। ওই হাত দিয়ে হাজারটা 

প্রেমপত্র লিখে পাঠিয়েছিল। 
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কাকিমা : হ্যা, যত রক্ত বারিয়েছে ও ততটাই جج‎ 
দিয়ে mese: মেটানোর জন্য বাধ্য করা 
দরকার GTP — তারপর 

পরিচারিকা : তারপর ওর পোড়া ছাইগুলো 
সমুদ্রে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। 


fac ۱ 
তা করলি কর, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জানাবি তো | 
এখন আমাদের এই মেয়েকে কে বিয়ে করবে? ও 
তো বুড়ি হয়ে যাচ্ছে। 
ওঃ, ম্যাডাম, আচ্ছা একটা বিষমাখা চিঠি 
পাঠানো যায় না লোকটাকে । খোলা মাত্র 
চিৎ হয়ে মরে পড়ে থাকবে-_ 

কাকিমা : দূর, লোকটা বিয়ে করেছে আট বছর আগে। 
আর গত মাসেই শুধু আমাদের জানানোর 
কথা মনে পড়েছে লোকটার । চিঠিটা পড়েই 
এসে পোঁছল না। 
সত্যি কথাটা বলতে সাহস পায়নি 
লোকটা । ওর বাবা মারা যাওয়ার পরই এখন 


আর ওই টব woe বাইরে নিয়ে We! 
রোসিতা ঘরে ঢোকে 1 ১৯১০ সালের ফ্যাশন অনুযায়ী 
গোলাপি جو‎ পোশাক পরশে । چو‎ কৌকড়ালো চুল। 
অনেক বেশি mer দেখাচ্ছে ওকে | 

পরিচালিকা : 1۱ 

রোসিতা : কী করছ তোমরা, এখানে বসে বসে? 

পরিচারিকা : এই গাঁইগুই করছি একটু! তা, তুমি 
কোথায় চললে? 


>t 


কাকিমা : এখনও রয়েছে বেশ কয়েকটা। 


কাকিমা : চুপ করো। 
পরিচারিকা : না, আমার অতটা ধৈর্য নেই, বাপু, 





বাগানে। ওরা কি ফুলগাছগুলো নিয়ে কাকিমা : আমাকে কী করতে বল তৃমি।‏ : 5۳ي 
গেছে? - পরিচারিকা : স্রোতে যেদিকে টেনে নিয়ে যায় যাক।‏ 
কিম "ca.‏ 
E A E HG nam M‏ 
পরিচারিকা : এর কী করার কিছু নেই। আপনি পরিচারিকা : আমার শরীরে যতক্ষণ থাকবে,‏ 
ওখানে বসে আছেন, আমি এখানে। | আনার‏ 
দুজনেই মারা যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। চিন্তা করার কোনও দরকার নেই!‏ 


আইনকানুন নেই লাকি! না কি আমাদের যথেষ্ট 
সাহস নেই লোকটাকে wa করার। কাকিমা ۰ [ একটু চুপ করে থাকেন | তারপর و‎ পাচ্ছেন 


এমন গলায় বলেন] ওহে মেয়ে, আমি তো সমাস 
মায়নাও দিতে পারছি না তোমাকে। 

তোমাকে আমাদের কাজ ছেড়ে দিতে হবে। 
চুপ করে বসে থাকার মতো সহ্যশক্তি নেই পরিচারিকা : ওরে বাস। বাতাসের শব্দ শোনো, 


এখন যেতে দাও ব্যাপারটা। 


আমার। শিকারি কুকুর তাড়া করলে একটা 
তেমনিই ধুকপুক করছে। 

কিন্তু মনের গভীরে খুশিও হয়েছিলাম....না খুশি 
ঠিক না। 

বরং খুশি হচ্ছিলাম দেখে যে আমাকে কবর 
দেওয়া হচ্ছে লা। 

বুঝি কেউ থেঁতলে দিচ্ছে। কিন্তু তা সত্বেও মৃত 
A সে তো Wei 

ওরা চলে গেছে। ۳۲۹۲ বন্ধ হয়ে গেছে ওদের। 
কিন্তু আমাদের 

বাচতে zu! 

তবে রোসিতার ব্যাপারটা তার চাইতেও «rate 
কভকটা যেন 

না পাওয়া, খুঁজে 

না পাওয়া; কতকটা উপযুক্ত নয় এমন 6 
জনা দীর্ঘশ্বাস 

(ফেলা : কতকটা কারও জন্য চোখের জল পড়ছে, 
কিন্তু, সে কে, 

কার জন্য কাদছ, তাই জ্ঞান না। 

একটা গভীর ক্ষত যেখান থেকে ক্রমাগত রক্ত 
তো পড়ছেই-_আর এই পৃথিবীতে কেউ নেই যে 
এক টুকরো 

কটন উল আনবে ۱ একটা ব্যান্ডেজ্জ হাতে এগিয়ে 
দেবে, 

কিংবা এক টুকরো TFI 


জানলাগুলো যেন ভেঙে যাচ্ছে। 

উঃ কানে তালা ধরছে আমার। 

আরে, জোরে গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে কেন ৷ স্থুল 

থেকে 

বেরিয়েই ছেলেরা যেমন গাইতে থাকে। 
বাইরে ছেলেদের কলধ্বনি শোনা যাচ্ছে । 

শনতে পাচ্ছেন আপনি। 

ও, মহাশয়া, আমার মহাশয়া AFANA | 

কাকিমাকে জড়িয়ে ধরে ری‎ 


কাকিমা : শোনো। 
পরিচারিকা : এক ক্যাসারোল ভর্তি 


ম্যাকরিন রান্না করতে যাচ্ছি আমি। 
ঠাসা মশলা, ভুরভুর করবে NCS | 


কাকিমা : শোনো, আমার কথা শোনো। 
পরিচারিকা : আর একটা বরফ ঢাকা পাহাড়। বরফের 


কাস্টার্ড বানাতে যাচ্ছি, সেটাতে ঢেলে দেব 
রঙিন faf&a পাত। 


কাকিমা : কিন্তু মেয়ে। 
পরিচারিকা : এই তো আমি। আরে দন মার্ভিন যে! 


দন মার্তিন, আসুন, আসুন, 

আমার করত্রীকে একটু সঙ্গ দিন। 

পরিচারিকা সুত পায়ে চলে যার । ডল মাটিন ঘরে 
COA বৃদ্ধ মানুষ, চুল সব লাল । একটা ক্রাচে ভর 
সিয়ে পঙ্গু পায়ে ভর দিয়ে হাটেন। খুবই ব্যক্তিত 
সম্পন্ন অভিজ্ঞাত মানুষ দন মাটিল ৷ অবশ্য তিনি যে 
বিষাদপীড়িত সেটা নজর এড়ায় না। 


কাকিমা : দন মার্তিন, আপনাকে দেখে খুব ভালো 


লাগছে। 


দন মাৰ্তিন : দিন ঠিক হয়েছে নাকি, বাড়ি বদল করার। 
কাকিসা : হ্যা, ۱ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 


B পুছি 

EROS Ln 
UC 
H6 N 
} 





দন মার্ভিন : তাহলে সত্য সত্যই চললেন। 

কাকিমা : নতুন বাড়িটা আমাদের এটার মতোন 
এত ভালো নয়। 
তবে সুন্দর দৃশ্য চারপাশে, ছোট্ট একটু জায়গাও 
দুচারাটে ফুল ۹ 
তৈরি করা যেতে পারে। 

দন 9158۹ : শুব ভালো, খুব ভালো। 

কাকিমা : আপনি কেমন আছেন? 

দল মার্ভিন : সেই পুরোনো একঘেয়ে জীবন রোটোরিক 
পড়ানো সদ্য মেরেই আসছি। 
একটা নরক TN কাকে বলে। বিষয়টা 
চসৎকার ছিল....একতান কাকে বালে. মিল-এর 
ধারণা । feu ছেলেদের আগ্রহই নেই। কীসব 
ছেলেমেয়েরা আজকালকার । আমি পঙ্গু বলেই 
আলপিন ফুটিয়ে রাখা । কিংবা জামার পেছনে 
কাগজের পুতুল সেঁটে দেওয়ার ব্যাপারে । আমার 
সহকর্মীদের ca যা সব করে ওরা, সেসব 
বীভৎস সব কাশ্ুকারখানা আলোচনা না করাই 
ভালো। পয়সাওয়ালা লোকদের ছেলেরা সব. 
শাস্তি দেওয়ার আগেই পয়সা দিয়ে মুখ বন্ধ করে 
সবার | হেডমাস্টার মশায় সবসময় সেকথা মনে 
করিয়ে দেন আমাদের গতকালই কী কাগুটা না 
ঘটল। 
মি. ক্যানিটোর পেছনে লাগল GMI ভদ্রলোক 
রোগা পাতলা, ভূগোলের মাস্টার, নতুন এসেছেন। 
ছেলেদের ধারণা উনি শার্টের নীচে কৰ্সেট পরে 
যাই হোক সেদিন উনি যখন একা তখন ওরা 
সবাই একযোগে ওকে কোমরের ওপর পর্যন্ত 
খালি গা করে একটা থামের ACN করিডোরে 
বেধে ওপর থেকে এক বালতি জল ঢেলে 
দিয়েছিল। 

ফাকিসা : আহারে। 

ডন মার্টিন : প্রতোকদিন মনে মানে কাপতে কাপতে 
স্কুলে পৌঁছই। না জানি আমাকে নিয়ে ওরা কী 
করবে আজ | যদিও জানি যে আমার এই পঙ্গুত্বর 
সম্মান ওরা করেছে। এই তো কিছুক্ষণ আগেই 
ভারি সোৱগোল উঠল চারদিকে। কি না, 
কে বা কারা বিড়ালের বিষ্ঠা দিয়ে মেখে রেখেছে। 

কাকিমা : ক্ষুদে শয়তান সব। 

ডন মার্টিন : কিন্তু ওরা তো মোটা বেতন দিয়ে থাকে। 
তাই এসব মেনে নিতে হর। বিশ্বাস কবুল, 
অভিভাবকরা (তো হেসেই উড়িয়ে দেয় কথাগুলো I 
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ওরা ভাবে যে আমাদের কোনো সহানুভূতি নেই 
ছেলেদের সম্পর্কে । ওদের কাছে আমরা হচ্ছি 
সমাজের নিচু ধাপের বাসিন্দারা সব। টাই আর 
শক্ত কলার পরা লোকজনদের থেকে সম্পূৰ্ণ 
আলাদা!। 

কাকিমা : কী সব দিনকাল এল। 
ও দল মার্টিন, আপনিই বলুন। 

দন মার্তিন : জানেন তো. আমি একসময় কবি হওয়ার 
স্বপ্ন দেখতাম। সেই ব্যাপারে আমার স্বাভাবিক 
দক্ষতাও ছিল। একটা নাটকও লিবে ফেলেছিলাম 
একবার! তবে সেটা কখনও মঞ্চস্থ হয়নি। 

কাকিমা : সেই 'জেপথার মোয়' নাটকটার কথা বলাছেল? 

দন আর্তিন : ঠিক ধরেছেন। 

কাকিমা : রোসিতা আর আমি পড়েছি নাটকটা। 
আপনি আমাদের পড়তে দিয়েছিলেন। চার 
পাঁচবার পড়েছি জামরা। 


কাকিমা : আমার খুবই ভালো লেগেছিল। আপনাকে তো 
সে কথা বলেওছি। বিশেষ করে সেই জায়গাটা 
যেখানে নায়িকা মারা যাচ্ছে আর মৃত্যুর মুহূর্তে 
মায়ের কথা মনে করে মাকে ভাকছে। 
ডন মার্টিন : হ্যা, খুবই শক্তিশালী সিনটা। por 
নাটকীয় ۱ ফর্ম আর গভীরতায় সফল নাটক সন্দেহ 
নেই ৷ তবে স্টেজে ফুটিয়ে তোলা কঠিন ব্যাপার | 
আবৃত্তি করতে থাকেন । 
মা, মাগো, দ্বিতীয় তোমার মতোন আর কেউ নেই, 
সুখ ফিরিয়ে দেখো, TF অসহায় শায়িতা, এই 
আমাকে দেখো । গ্রহণ করো তোমার মাধো এই 
উজ্জ্বল অলংকারকে. দেখো, এগিয়ে আসতে থাকা 
মৃত্যুর ভয়ংকর বিভীষিকা... না খুব, একটা 
খারাপ নয়, কী বলেন? সুন্দর ছন্দ, চমতকার 
যতি__বলুন,_দেখো, এগিয়ে আসতে থাকা 
মৃত্যুর ভয়ংকর বিভীষিকা... 
কাকিমা : খুবই ۱ 
দন মার্তিন : আর ওই. জায়গাটা : যেখানে 7 
চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে ইসাইস-কে : আর পর্দাটা একটু 
পরিচারিকা ঘরে ঢুকে বাধা দেয় ওদের আলোচন্য | 
পরিচারিকা : আসুন, আসুন, এই দিকটা দিয়ে আসুন ١ 
ওভারঅল পরা FM SHARE ঘরে ঢোকে । 
প্রথম শ্রমিক : শুভ অপরাহু। 
কাকিমা ও দন মার্তিন : শুভ অপরাহু। 
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পরিচারিকা : এই যে, এটা। 
ঘরের পেছনদিকে রাখা বড়ো একটা ডিভান সে 
দেখাচ্ছে শ্রমিকদের ৷ আমিক FIA সাবধানে, UTE 
লিয়ে যাচ্ছে। পরিচারিকা ওমের পেছন পেছন যায় । 
শঅনমিকেরা ডিভান্টা সরাতে থাকে ر‎ 

দন মাৰ্তিন : গ্রেট সেন্ট গারটুডের ন-দিন ব্যাপী গান কি? 

কাকিসা : হ্যা, সেন্ট আনথনির। 

wa মার্তিন : কবি হওয়া খুব কঠিন FE | 

শ্রমিকরা চলে যায় ر‎ 

পরে কেমিস্ট হওয়ার কথা ভেবেছি। 
কবির জীবনের চাইতে 
অলেক বেশি শান্তির জীবন। 

কাকিমা : আমার প্রয়াত ভাই একজন কেমিস্ট ছিলেন। 

দন মার্তিন : আমি কিনু কেমিস্ট হতে পারিনি । মাকে 
মাস্টার হয়ে গেলাম। আর সেইজন্যই তো 
আপনার স্বামীকে আমি ext করতাম। তিনি 
নিজে যা করতে চাইতেন তাই করতেন। হলেনও 
তাই। 

কাকিমা : আর সেটাই তো তাকে ডোবাল। 

দন মার্ভিন : হয়তো তাই। কিন্তু আমার অবস্থাটা 
দাড়াল আরও খারাপ | 

কাকিমা : কিন্তু আপনি তো লেখার কাজটা চালিয়েই 
যাচ্ছেন | 

দন মাৰ্তিন : জানি না সেটাই বা কেন করে চলেছি। 
আমার তেমন কোনো মোহ নেই। তবে ওই 
একটা কাজই আমার করতে ভালো লাগে। আমার 
ছোটো গল্প কিছু কি পড়েছেন? গতকালের 
‘দি ইনটেলেকচুরাল অফ গ্রানাদা' পত্রিকার ডাক 
সংস্করণে লেখাটা প্রকাশিত হয়েছে। 

কাকিমা : ‘মাটিলদার জন্মদিন" গল্পটার কথা বলছেন? 
হ্যা পড়েছি। চমৎকার গল্পটা। 

দন মার্ডিন : সত্যিই । চাইছিলাম আধুনিক একটা! 
বাতাবরণ তেরি করে সাম্প্রতিক কোনও একটা 
বিষয় লিয়ে লিখতে । এমনকী এরোপ্রেনের 
উল্লেখ রয়েছে লেখাটায়। আসলে সব 7 
সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তো থাকতেই হবে। তাই 
নাঃ তবু বলব সনেট লিখতেই আমার বেশি 
ভালো লাগে। ۱ 

কাকিমা . পারনাসাস এর নয় দেবীর উদ্দেশ্যে। 

দন সার্ডিন : দশ, দশম জল | আপনার মলে নেই রোসিতাকে 
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পরিচারিকা : মহাশয়া। এই কাপড়টা ভাজ করতে 

একটু সাহায্য করুন তো। 
দুজনে মিলে কাপড় ভাজ করতে থাকে ر‎ 

দন মার্তিন, আপনি বিয়ে করেন না কেন? 
কত ভালো নামটা আপনার । তাহলে তো 
এতটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়তেন না। 

দন মার্ভিন : নাঃ, কেউ তো তেমন করে 
ভালোবাসেনি আমাকে | 

পরিচারিকা : তবেই দেখুন ভালো বুচির কত 
অভাব হয়েছে এখন। কী সুন্দর কথা 
বলেন আপনি। 

কাকিমা : তুমি একটু সাবধানে কথা বলো, 
তোমার প্রেমে না পড়ে যায় লোকটা। 

দন মার্ভিন : হ্যা, তাহলে সে একটা ব্যাপার হবে বটে। 

পরিচারিকা : স্কুলের এক তলায় ওর ক্লাস 
গিয়ে শুনি ওর পড়ালো। ہے‎ 
“আইডিয়া মানে কী?" ‘না, আইডিয়া 
একটা FA কিংবা একটা বস্তু 
সম্বন্ধে বৌদ্ধিক প্রকাশ 1" 
তাই না? এরকম করেই তো আপনি 
পড়ান তাই না? 

দন ifa : শুনুন ওর কথা, শুনুন শুনুন। 

পরিচারিকা : কালই তো উনি পড়াচ্ছিলেন : 
“না, না, এটা হল হাইপারবেটন, তারপর '— 
দি এপিনিসিঅন'...। বুঝতে পারলে খুবই 
খুশি হতাম আমি। তবে তারপর থেকেই যখন তখন 
হেসে ফেলার অভাসটা বন্ধ হয়েছে আমার। 
তাকিয়ে থাকে, মনে হয় পাগলাটে বেড়ালের 
দুটো চোখ আমাকে লক্ষ করছে। আমি 
মুর্খ বলে ওসব শুনে যদি 
হেসেও ফেলি, আমি জানি দন মার্টিন 
করবেন না। 

দন মাৰ্তিন : আজকাল কবিতা কিংবা অলংকার শাস্ত্রের 
যথাযথ মূল্য দেওয়া হয় না বুঝলেন। অন্তত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে। 
পরিচারিকা FO চলে যায়, হাতে ভাজ করা কাগজটা । 

কাকিমা : কী করবেন তাহলে? আমাদের তো এখন 
আর বয়স নেই তেমন যে এরকম 
অবস্থাটা সামলে পেরিয়ে যাব। 
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দন মাৰ্জিন : যেটুকু বয়স আছে অগত্যা ত্যাগ 
চিত্কার চেঁচামেচি শোনা umi 
কাকিমা : কীসের গোলমাল? 
পরিচারিকা ঘরে ঢোকে | 
পরিচারিকা : দন মার্তিন, স্কুলে সবাই আপনাকে 
খুঁজছে। 
ছেলেরা জলের পাইপে পেরেক ঢুকিয়ে ফুটো 
করে দিয়েছে। 
ক্রাসরুমগুলো জলে থই থই করছে। 
দন মার্তিন : যাচ্ছি আমি। পারনাসাস-এর স্বপ্ন 
দেখেছিলাম আমি। আর এখন কি না একজন 
রাজমিক্সি কিংবা একজন প্রাম্বারের কাজ করতে 
হবে। যতক্ষণ না ওরা আমাকে ঠেলে ফেলে দেয় 
কিংবা আমি পা ফসকিয়ে পড়ে না E... 
পরিচারিকা ডন মাটিনকে চেয়ার থেকে উঠে দাড়াতে 
STOP কৰে । 
পরিচারিকা : ঠিক আছে, ঠিক আছে। শান্ত হোন 
আপনি। আশা করব জল এতটাই জমে 
উচু হবে যে একটা ছেলেও রক্ষা 
পাবে না। 
দন মার্তিন : ভগবান রক্ষা করুন। 
কাকিমা : কী দুর্দশা মানুষটার। নিয়তি কাকে 
? 


বলে? 

পরিচারিকা : হ্যা, ওর আয়নাতেই নিজেকে দেখুন 
মহাশয়া। উনি নিজের জামাকাপড় নিজেই ইস্ত্ৰি 
করেন। ধোন। ফুটো মোজা সেলাই করেন। যখন 
অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, আমি কিছুটা কাস্টার্ড 
দিতে গিয়েছিলাম। উঃ বিছানার চাদরগুলো 
নোংরা জমে কালো হয়ে গেছে, দেয়াল, 
ওয়াসবেশিন- মাগো, কী নোংরা, কী নোংরা। 

কাকিমা : অথচ অন্যদের দেখো। ওদের পাওয়ার আর 
শেষ লেই। 

পরিচারিকা : সে জনাই তো বলি ধনীরা সব নিপাত 
যাক। ওদের ধ্বংস করে ফেলো। ওদের নখের 
চিহ্নটুকুও যেন দেখা না যায়। 

কাকিমা : ছাড়ো তো ওদের। 

পরিচার্িকা : আমার বিশ্বাস ওরা সবাই সোজা নরকে 
যাবে। 
গতকাল যে কবর দেওয়া হল সেই ঠগ আর 
জোচ্চোর দন রাফায়েল সেলা-র ঠাই কোথায় 
হবে বলে আপনি ভাবেন? ওইসব 
যাজক, মঠবাসিনী, আর যারা ব্যথার কষ্টে 
কেঁদে ভাসাচ্ছে সবার জনা ভগবান ওদের ঠিক 
নরকে পাঠাবেন। 
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অবশ্য ওখানে গিয়েও লোকটা বলবে দুই কোটি 
পেসো দিচ্ছি__আমাকে বাপু চিমটে দিয়ে বিধো না, 
গরম কয়লা ছেঁকা যদি না দাও (তো দু হাজার পেসো 
দিয়ে দেব। 
কিন্তু ওই যমদৃতগুলো কি ছেড়ে কথা বলবে_ 
ওরা ওকে এখানে ছেঁকা দেবে, ওখানে CÈS 
ওর মুখ। 

কাকিমা : গ্রিস্সিন যারা তারা তো সবাই ভালো 
করেই জালে যে. স্বৰ্গে ধনীব্যক্তির 
প্রবেশ নিষেধ। 
তবে সেসব কথা বলে বেড়াও যদি তাহলে 
তোমাকেই হয়তো ওরা আগে নরকে 
পাঠিয়ে দেবে। 

'পরিচারিকা : আমি যাব নরকে? বুড়ো নিক-এর 
কড়াইটাকে ! 
এমন ধাক্কা দেব আস্রি-যে কড়াইটার গরম জল সব 
গিয়ে পড়বে পৃথিবীর কিনারে। না, ম্যাডাম না। আমি 
স্বর্গে জোর করেই চলে যাব। BFF] আপনাকেও সঙ্গে 
লিয়ে যাব। 
সিক্ষের চাদর। চেয়ারটা দোলানো যাবে। লাল সাটিনে 
মোড়া পাখা দিয়ে হাওয়া খাব আমরা । আর 
আমাদের 
ফুলে ছাওয়া দোলনায় جج‎ রোসিতা। ওর পেছনে 
দাড়িয়ে থাকবে তোমার স্বামী। তার 
শরীর ছেয়ে থাকবে গোলাপের ফুলে! ঠিক যেমনটি 
ছিল যখন এই ঘর থেকে ওর কফিনটাতে করে তিনি 
চলে গিয়েছিলেন। ওর কপালটা থাকবে স্কটিকের 
মতোন সাদা। 
তুমি এরকমভাবে দুলবে, রোসিতা এরকমভাবে 
দুলবে। পেছন থেকে তিনি গোলাপের ফুল ছুঁড়ে 
ছুঁড়ে দেবেন। মনে হবে আমরা তিনজন বুঝি 
পবিত্র সপ্তাহের ভাসমান মুক্তোর স্রোতে 
অসংখ্য মোমবাতি দিয়ে সাজিয়ে রাখা ۱ 
ہے وت‎ এদিন وس‎ বেলে 
যাব «UI 

পরিচারিকা : এখানে যে যা পারে গুছিয়ে নিক। ওখানে 

কাকিমা : কারণ আমাদের হৃদয় থেকে ফৌটাটাও 
নিংডে নেওয়া হয়েছে। 

প্রথম শ্রমিক : এখন কী করব? 
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পরিচারিকা : 


এলো আমার HCI I 
ওরা চালে যায়। যেতে যেতে পরিচারিকা বলে। 
শান্ত থাকুন আপনি, মহাশয়া। 


কাকিমা : ঈশ্বর তোমার ভালো FARI 


কাকিয়া একটা চেয়ারে বসে পড়েন । রোসিতা ঘরে 
ঢোকে, হাতে SME চিঠি । REET 
ওরা কি লেখার টেবিলটা নিয়ে গেছে? 


রোসিতা : এইমাত্র নিয়ে গেল একটা স্কু ড্রাইভার নিতে 


এসপারেপ্রা একটা বাচ্চাকে পাঠিয়েছিল। 


ওরা । আগেভাগেই কাজটা শুরু করা 
তেমনটি পেতে অসুবিধা হত না। তবে ওরা 
আসবাবপত্রগুলো ঠিকই সাজিয়ে ফেলবে। 


রোসিতা : আমি কিন্তু অন্ককার হওয়ার পরই বেরোব। 


পারলে রাস্তার আলোগুলো নিভিয়ে দিতাম। 
নিশ্চিন্ত থাকতে ۱ 

বাচ্চাদের ভিড EM গেছে! মলে হচ্ছে 

এই বাড়িতে কেউ বুঝি মারা গেছে। 


কাকিমা : আমি যদি আগে জানতাম, তাহলে 


(তোমার কাকাকে আসবাবপত্র FS বাড়িটা 
ےج‎ দিতে দিতাম না কক্ষনোও ۱ কিছুই 
তো আর রইল না আমাদের। একটা 

বসার চেয়ার, আর একটা শোবার জন্য খাঁট। 


রোসিতা : কিংবা মারা যাবার জনা। 
কাকিমা : মানুষটা কি গোলমালের মধ্যে ফেলে 


গেছেন আমাদের I 

আগামীকাল এই বাড়ির নতুন মালিক এসে উপস্থিত 
একবার দেখে যান। মুর্খ একটা ৷ ব্যবসার কোনও 
বুদ্ধি নেই ৷ মাথা ভর্তি শুধু গোলাপফুলের বাসা। 
টাকা সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। দিনের পর দিন 
আমাদের শুধু ধ্বংস করে গেছেল। 

যখনই বলতাম... ‘মি... এসেছেন’, বলতেন 
বলছেন-__'আমার গিন্নিকে বোলো না কিন্তু" 
বিশ্বাসঘাতক, ور‎ সার বিশ্বের এমন কোনও 
সমস্যা ছিল না যা তিনি সমাধান করতে যেতেন 
না। একটা বাচচাও বাদ যেত না যাকে উনি 
নিরাপদে রাখতে চাইতেন না। কারণটা কী-- 
সবচেয়ে ভালো fab. মানুষ SRI 


>00 


প্রি, mer 
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চুপ করো-_বুড়ি--চুপ করো মেলা বকুনি থামাও 
এবারে। ঠিক ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সম্মান করতে 
শেখো। আমরা কপদকিশূন্য এখন ৷ ঠিক আছে। 


কাকিমা : সে কাজটা উনি ঠিকই করেছিলেন। তোমার 


তো পাওনা ছিল ওসব। যা কিছু কেনা 
উপযুক্ত বিবেচনা করেই। 
যেদিন সেগুলো বাবহার করবে সেদিন বোঝা যাবে 


রোসিতা : না, এই বিষয়ে কোনও কথাই বলতে চাই না 


আমি। 


কাকিমা : আজকালকার ভদ্র মেয়েদের এই একটা দোষ। 


কথা বলতে চাই না। যখন কথা বলার 
দরকার তখনই আমরা কথা বলি ন৷। 
জোরে চিৎকার করে বলেন। 


ুর্ভাগ্যর কাছে হার স্বীকার কোরো না। 
রোসিতা হাট মুড়ে বসে পড়ে । 


আমার নিজের বাইরে নিজেকে নিয়ে বাচার‏ : بی 


অভ্যাস রপ্ত করেছি দীর্ঘদিন। দূরের কথাই শুধু 
ভেবেছি... এখন যখন বুঝতে পেরেছি সেসবের 
অস্তিত্বই নেই, তখন গোলকরধাধার মতোন ঘুরছি 
আর afe, বেরিয়ে আসার পথ খুঁজছি ঠাণ্ডা 
শীতল সেই গোলকধীধা থেকে সেই রাস্তাটা 
আর কোনওদিনই খুঁজে পাব না আমি... সত্যটা 
আমি জেলে গেছি এখন। আমি জানি লোকটা 


মতোন ওর চিঠিগুলো লিয়ে গেছি এতকাল করুণ 
বিষাদের মধ্যে-_ কেন সেটা আমাকেও মাঝে 
মধ্যে অবাক করে। 


নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৮ 


শুধু আমিই কেবল যদি সত্যটা জানতাম তাহলে 
ওর চিঠি, ওর প্রতারণা আমার স্বপ্পের জগতকে 
ভরিয়ে রাখত। ওর চলে যাওয়ার প্রথম বছরটা 
যেমন হয়েছিল। কিন্তু সবাই সব কথা জেলে 
গিয়েছিল। আমার দিকে আঙুল তুলে সবাই 
উপহাস করত । বিয়ে হতে যাচ্ছে একটা মেয়ে, 
তার নম্রতা, তার বিনয়কে উপহাস করছে সবাই। 
এক একটা বছর (গেছে আর আমার শরীরের এক 
একটা অংশ যেন ছিড়ে চলে গেছে। 
একদিন এক বন্ধুর বিয়ে হয়, তারপর আর 
একজনের, তারপর আর একজনের । একজলের 
পুত্র হয় ছেলেটি বড়ো হয়। আমাকে এসে দেখায় 
হয়। নতুন নতুন গান বাঁধা হয়। 

রকমের বুকের ধুকপুক শন্দে। 

একই মেঘ বারবার, হাজারবার দেখতে থাকি। 
তারপর একদিন বাইরে cem হাটতে গিয়ে 
বুঝতে পারি 

যে আমি প্রায় কাউকেই চিনি না। মেয়েরা আমাকে 
পেছনে ফেলে এগিয়ে যায় কারণ আমি 
ওদের সঞ্চো তাল 

রাখতে পারি না। ওদের একজন একদিন বলে 





সব শেষ হয়ে গেছে।......তবু। তবু আমার 

সব স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়ে যাওয়ার পরেও প্রত্যেক 
পড়ি, সেই এক ভয়ংকর বোধ আমাকে কুড়ে 
কুড়ে m! যে আশা-রও শেষ পর্যন্ত মৃত্যু 
হয়েছে। কোথাও পালিয়ে যেতে চাই 
আমি.....আমাকে যেখানে দেখতে হবে না 
কিছু.....শান্ত থাকতে হবে না....ফুরিয়ে গেছি এমন 
চিন্তা কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেলবে না আমাকে 
সেধালে। যত দরিদ্রই হোক। একটি মেয়ের কি 
স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকারও 
অধিকার নেই ৷ তবু আশা এখনও আমাকে 1 
করে। আমার চারপাশে ঘোরে CFA, আমাকে 
কষ্ট দেয়, ক্ষয় করে-_ ঠিক যেমন মৃতপ্ৰায় চিতা 
কামড়ে ধরার OY করে। 


কাকিমা : আমার কথা কেন শুনলে না তুমি বলো 


তো? কেন 
অন্য কাউকে বিয়ে করলে না তুমি, রোসিতা? 


রোসিতা : আমার হাত পা যেন বাঁধা ছিল । আর এই 


বাড়িতে 

অন্য আর কেই বা এসেছিল? আমাকে সত্যি সত্যি 
ভালোবাসতে, CTS জানাতে কেউ তো আসেনি ۱ 
না, কেউ ١ 


‘ওই তো বুড়িটা যাচ্ছে_কেউ আর ওর দিকে কাকিমা : তুমি কারও দিকেই তেমন ea দাওনি। তৃমি 


তাকাবে না এখন।' 

আমি সব কথা শুনতে পাই, কিন্তু প্রতিবাদ করতে 
পারি না। শুধু চুপ করে চলে যেতে পারি। সারা 
মুখ ভরে যায় তিক্ততায়। প্রবল ইচ্ছে হয় ছুটে 
পালিয়ে যেতে। জুতো জোড়া খুলে ছুড়ে ফেলে দিতে। 
বাড়িতে এসে চুপটি করে শুয়ে থাকতে। 
পাও বাইরে পা না দিতে। 


কাকিমা : e: রোসিতা, ۱ 
রোসিতা 


: এখন আমি খুবই বুড়ি হয়ে ۱ 
গতকালই তো 

তোমরা বলাবলি করছিলে যে আমার পক্ষে 
এখনও বিয়ে করা সম্ভব ।......কক্ষনও না। 

ও কথা স্বপ্নেও ভেবো না ۰۱ 


তোমার সেই মিথোবার্দী, ভণ্ড, প্রতারক প্রেমিকের 
চটকে অন্ধ হয়ে ছিলে। 


রোসিতা : কাকিমা, আমি তো সবসময়েই সং আর 


বিশ্বাসী থেকেছি। 


কাকিমা : এই এক ধারণাকে তুমি প্রাণপণে আকড়ে 


ধরে বসেছিলে। বাস্তবের দিকে কখনও 
চোখ তুলে তাকাওনি। নিজের দিকেও mi 


রোসিতা : আমি যেমন আমি তেমনিই। আমি তো 


নিজেকে বদলে নিতে পারি না। 

এখন যেটুকু আমার অবশিষ্ট আছে তা 

হল আমার মর্যাদা! 

আর আমার ভিতরে, এই বুকের ভিতরে 
যা আছে, তা নিজের মধ্যেই একান্তে রয়েছে। 


কাকিমা : ঠিক ওটাতেই আমার যত আপতি। 


হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ে পরিচারিকা | 


পরিচারিকা : আমারও | 


বলো, কথা বলো, বুকটা হালকা করে ফেলো। 
এসো; আমরা কেঁদে নিজেদের হালকা করি কিছুটা। 
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রোসিতা : বলার মতোন কাই বা আছে। এমন অনেক 


থাকে যা বলা যায় না, কারণ (সেসব কলার 
মতোন 

কোনো 
ভাবা নেই ৷ আর যদি সেরকম ভাবা খুঁজেও পাওয়া 
যায়, কে আছে যে সেই ভাষা বুঝতে পারবে? 
কাছে এক টুকরো বুটি চাই, কিংবা এক গ্রাস জল, 
বুঝতে পারবে না- ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে না 
সেই RTS হাতটাকে, যেটা আমাকে 
হয় বরফে পরিণত করছে কিংবা জ্বালিয়ে অঙ্গার 
করে দিচ্ছে। আমি নিজেও জানি না কোনটা 


পরিচারিকা : তবু, এখন অন্তত করেকটা কথা 
তো বলেছ। 
কাকিমা : সব দুঃখেরই সান্তনা রয়েছে রোসিতা। 
রোসিতা : সব কথা বলতে শুরু করলে 
কোনোদিনই সেই গল্প শেষ হবে না। 
মতোন তাজা, তরুণ সবসময়েই থাকবে। 
কিন্তু আমার পিঠ যত দিন যাবে 
প্রত্যেকদিন একটু একটু করে বেঁকে 
যাবে। 
সে যাই হোক, আমার ক্ষেত্রে বা ঘটেছে তেমন 
ঘটনা তো 
হাজারটা মেয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। 
কিছুটা চুপ করে থাকে সে! 
কিন্তু কেন এসব বলছি আমি বা? 
পরিচারিকার উদ্দেশ্যে বলে! 
সব কিছু গুছিয়ে নাও। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই 
তো আমরা চলে যাব এখান থেকে। এই বাড়ি 
থেকে, এই সবুজ বাগান থেকে। 
তুমি, কাকিমা, আমার জন্য চিন্তা কোরো না। 
একটু থামে রোসিতা, তারপর পরিচারিকার উদ্দেশ্যে 
জোর গলার বলে। 
কী হল যাও। আমার দিকে ওরকমভাবে 
তাকিয়ে থেকো না। আমার একদম ভালো লাগে 
না। বিশ্বাসী কুকুরের মতোন কেউ তাকিয়ে 
পরিচারিকা qu ঘর থেকে চলে যায়! 
ও রকম করুণা করা, করুণা করা চোখে 
_ কেউ তাকালে খুবই বিপর্যন্ মনে হয় 
আমার নিজেকে । ভয়ংকর রেখেও বাই আমি। 
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কাকিমা : বাছা বোসিতা। আমি কী করি বলো তো। 

রোসিতা : সব কিছু শেষ হয়ে গেছে বলেই মেলে 
নাও বরং। 
কিছুক্ষণ চপ করে থাকে সে। তারপর ঘরের একদিক 
থেকে অন্যদিকে অস্কিরভাবে পায়চারি করতে থাকে | 
আমি জানি তুমি তোমার বোনের কথা ভাবছ। 
সেই বুড়ির 
কথা-_আমার মতোনই বুড়ি সেও। 
সবসময়েই সে বিরক্ত 

হয়ে আছে। ছেলেমেয়েদের সহ্য করতে পারে না সে। 
কোনও মেয়ে বদি নতুন কোনও পোশাক তৈরি করে 
তাহলে কিন্তু আমি সেরকমটা হব না কখনও | 

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ری‎ 

না, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, সেরকর্মটি হব না কক্ষণও | 

কাকিমা : বোকার মতোন কথা বোলো না রোসিতা। 
আঠারো বছর বয়সের একটা ছেলে ঘরে ডাকি দেয়। 

রোসিতা : ভেতরে ۱ 

যুবক : কিন্তু....তোমরা কি চলে যাচ্ছ? 

রোসিতা : হ্যা, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে । সন্ধ্যা 
নামলেই চলে যাব। 

কাকিমা : ছেলেটা কে? 

রোসিতা : মারিয়ার ছেলে। 

কাকিমা : কোন মারিয়া? 

রোসিতা : মানোলাদের বড়ো মেয়ে মারিয়া। 

কাকিমা : ও... 

একা, কিংবা দুজনে, তিনজনে ١ 

আমাকে ক্ষমা করো বাছা। আমার স্মৃতিশক্তি খুব 
দুর্বল হয়ে গেছে। 

যুবক : দুএকবারই শুধু আমাকে দেখেছ তুমি। 

কাকিমা : তোমার মাকে খুবই পছন্দ করতাম আমি! 
চমৎকার স্বভাব ছিল তোমার মায়ের। আমার 
স্বামী মারা যাওয়ার সময়ই সে মারা যায় । 

রোসিতা : না, তার কয়েকদিন আগেই। 

যুবক : আট বছর হয়ে গেল এর মধ্যেই। 

রোসিতা : মায়ের মতোনই মুখ হয়েছে ছেলের। 

যুবক : না, তার মতোন সুন্দর নয়, আমার চেহারা। 
আমাকে তৈরি করা হয়েছে হাতুড়ি পিটিয়ে। 

কাকিমা : তোমার মায়ের মতোনই রসিক হয়েছ তুমি। 
ওর মতোনই সহজ ۱ 

যুবক : সে তো বটেই। আমার তো খবুই পছন্দ 
ছিল তাকে। উৎসবের সময় ওর পোশাক পরতাম 
আমি... সেই যে ওর পুরোনো একটা 
পোশাক.....সবুজ ACSA | 

রোসিতা : কালো লেস দেওয়া নীল রঙের rs দিয়ে 
তৈরি। 
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যুবক : ঠিক ۱ পরিচারিকা : গতকাল দেখছিলাম ছেলেটি ওর 

রোসিতা : আর বুকের কাছে ভেলভেটের ঝালর। ফিয়াসেকে 

যুবক : হ্যা ۱ء‎ নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। প্লাজা নুয়েভাতে 

রোসিতা : আর দুদিকে লম্বা করে ঝোলানো জামা। দেখেছিলাম ওদের। মেয়েটা একদিকে যেতে 

যুবক : কী অন্তত ফ্যাশন! চাইছে। কিন্তু ছেলেটা রাজি হচ্ছে না। 
হেসে ফেলে সে। বলেই হাসতে থাকে ی١‎ 


রোসিতা : কিন্তু বড়ো সুন্দর ছিল ওই ফ্যাশলটা। কাকিমা : ছেড়ে দাও। যা খুশি করুক ওরা। 
যুবক : আর বোলো না। সেদিন সেই পোশাক যুবক : [TERT পায়, বলে] 


পরে দোতলা থেকে নামছি, হাসতে হাসতে পেটে আমি তো মজা করছিলাম "qui 

খিল ধরে যাচ্ছিল আমার, নাকে ন্যাপথলিনের পরিচারিকা : তাহলে লজ্জা পাচ্ছ কেন হে ছোকরা? 

ঝাঝ লাগছিল সারাক্ষণ | চলে যায় সে। 

তখন হঠাৎ আমার পিসিকে ডুকরে কেদে রোসিতা : থামো তো তোমরা । অনেক হয়েছে। 

উঠতে শুনলাম-_-কি না, আমাকে আমার যুবক : কী সুন্দর বাগানটা তোমাদের। 

মায়ের মতোন দেখাচ্ছে। হুবহু এক রকমের। 1ی‎ : আমাদের ছিল বটে: 

আর মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল কাকিমা : কয়েকটা ফুল কেটে 'নেওয়া উচিত 

পিসির। আমাদের | 

শুনে ঘাবড়ে গেলাম আমি। কষ্ট হল। যুবক : সব কিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে 

তাড়াতাড়ি পোশাকটা খুলে ফেলেছিলাম আশা করি। তাই না দোলা রোসিতা। 

সেদিন। রোসিতা : ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, বাছা। 
রোসিতা : স্মৃতির চাইতে জীবন্ত আর কিছুই হয় কাকিমার সঙ্গে হুবকাটি চলে যায়। সন্ধ্যার অন্ধকার 

না। স্মৃতি ঠিক সেই জায়গাতেই mr 

আঘাত করে, CH আঘাত সহ্য করা দোনা রোসিতা, দোনা রোসিতা, 


ফুলটা সকালে নিজেকে মেলে ধরে। 

তখন তার রঙ লাল, ঘন লাল, 

সন্ধ্যা নামলেই তার রঙ ফিকে হয়ে আসে। 
ঘাসে ভেজা চিবুকের মতোন সাদা হয়ে যায়, 
অন্ধকার এলে তার জীবন ফুরোয় ; 

তার নরম পাপড়িগুলো ঝরে যায়। কাদে। 
FEL একটা শাল গায়ে পরিচারিকা ঘরে COIS | 


DTE | 

আমি এখন বুঝতে পারি কেন 
বৃদ্ধার! রাস্তায় ঘাটে ক্রমাগত 
হাঁটাচলা করতে থাকে। কেন পিপে 
পিপে মদ গিলতে বসে। 


জড়ো হয়ে গাল গায়। পরিচারিকা : সময় হয়েছে। 

সবই ওই বাস্তব বিশ্বকে ভুলে যাওয়ার সময় হল। 

থাকার জন্য। রোসিতা 
কাকিমা : তোমার ca পিসির বিয়ে হয়েছিল, তার ঈদের Ee জে 

খবর কী? ` পরিচারিকা : আমি কোটর্যাকটা নিচে নিয়ে গেছি। 
যুবক : বার্সিলোনা থেকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন জানলার পাশে রাখা আছে ওটা। 

আমাদের। যত দিন যায় চিঠির সংখ্যাও তৃতীয় কুমারী ঘরে ঢোকে। কালো পোশাক পরা | 

কমতে ۱ মাথায় শোক আপনের চিহ্ন কালো হেড WU! ১৯১২ 
রোসিতা : ওর কি কোনো ছেলেমেয়ে আছে। সালের একটা রিবন গলায় ঝোলানো । ওরা আজে 
যুবক : চারটি | eme কথা বলে। 

সবাই wu হয়ে থাকে কিছুক্ষণ । পরিচারিকা ঘরে তৃতীয় কুমারী : তাহলে চললে তোমরা। 

ঢোকে | পরিচারিকা : আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। 
পরিচারিকা : ওয়ার্ডরোবের চাবিটা দাও তো তৃতীয় কুমারী : এই তো কাছেই পিয়ানো শেখাতে 

আমাকে | এসেছিলাম । ভাবলাম একবার দেখা 

কাকিমা চাবি দেন ৷ তারপর কী ভেবে পরোক্ষভাবে করে যাই। কোনও কিছুর দরকার 

NOR | বদি থাকে। 
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পরিচারিকা : mde ti 


বরং নতুন বাড়িতে এসো একদিন। 
তৃতীয় কুমারী : হ্যা. সেটাই ভালো হবে। তবে কোনও 
আমার যথাসাধ্য করব আমি! 
পরিচারিকা : দুঃসময় চলছে ঠিকই। 
কিন্তু তারও অবসান হবে। 
ঝোড়ো বাতাসের শব্দ শোনা যায় ر‎ 
তৃতীয় কুমারী : ঝড় উঠছে বলে মলে হচ্ছে। 
পরিচারিকা : হ্যা, বৃষ্টিও আসতে পারে। 
তৃতীয় কুমারী চলে যায়। কাকিমা ঘরে ঢোকেন। 
কাকিমা : এরকম ঝড় উঠলে একটা গোলাপ 
গাছও CARE থাকবে না। সাইপ্রাসের 
মনে হচ্ছে কেউ যেন বাগানটাকে 
নষ্ট, কুৎসিত করতে চাইছে। যাতে 
সেটা ছেড়ে যেতে আমাদের কোনো 
কষ্ট না ۱ 
পরিচারিকা : তুমি যদি বাগানটাকে সুন্দর বলে 
বোঝাতে চেয়ে থাক, তাহলে বলি 
ওটা কোনোদিন সুন্দর ছিল না। 
কোটের বোতামটা লাগাও । নাও, 
এই স্কার্ফটা জড়িয়ে নাও। 
কাকা জড়িয়ে দেয় সে। 


sog 





আমরা ওখানে পৌঁছিব যখন ہے‎ রাতের খাবার 
তৈরি হয়ে যাবে। কাস্টর্ডও তৈরি করা হচ্ছে 
তোমার পছন্দ মভো। রঙ 
পরিচারিকার কথা আবেগে জড়িয়ে যেতে থাকে । 
SEY শক হয় দরজ্ঞায় । 

কাকিমা : ওটা তো বাগানের দিকের দরজাটা। ওটা 
বন্ধ করে দিচ্ছে না কেন। 

পরিচারিকা : ওটা আর বন্ধ করা যায় না। বর্ষার 
জলে দরজ্ঞাটার কাঠ ফুলে ফেঁপে ঢোল 


স্টেজে সন্ধ্যার আধো অস্কার খেলা করে। 

কাকিমা : কিন্তু আমি শুনতে পাব, 

আমার কানে বাজবে। 

রোসিতা ঘরে ঢোকে । ফ্যাকাশে মুখ, সাদা পোশাক 

পরেছে ও। কোট পরা, কোমর چیب‎ ডেকে গেছে 

সেই কোটে। 
পরিচারিকা : চলো, যাওয়া যাক। 
রোসিতা : বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ভালোই 

হয়েছে। জানালায় উকি মারার জনা 

কেউ আর বসে থাকবে না। 

আবেগে গলা কেঁপে যায় ওর ৷ রোপিতা FOUTS কৰে ر‎ 

একটা চেয়ার ধরে সামলে নিতে بھی‎ করে নিজেকে ر‎ 

কিন্তু ىہ‎ পড়ে যেতে খাকে। কাকিমা আর 

পরিচারিকা ওকে ধরে সামলে ری‎ 

আর অন্ধকার নেমে এসে ঘিরে ধরলে পরে ওর 

পাপড়িগুলো ঝরে পড়ে IRI 

ওরা চলে যায়। স্টেজে খালি হয়ে যায়। দরজাটা 

বারবার আছড়াতে থাকে বাতাসে। হঠাৎ পিছনের 

দিকের একটা দরজা ছিটকে খুলে পড়ে যায় । আর 

ছাড়িয়ে um জড়িয়ে যায় চারপাশে | 
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শতবর্ষ স্মরণে নাট্যকার মন্মথ রায় 
সম্ব্যা দে 


কোনো একটি তাত্ক্ষণিক ঘটনা কখনও কখনও ইতিহাসের মর্যাদা পেয়ে যায়। হয়তো সেরকমই এবং প্রাথমিক 
আবেগ থেকে বাংলা একাচ্ক নাটক লিখতে চেয়েছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়। অথচ তার এই জন্মশতবর্ষে 
পোঁছোেনোর আগেই এতিহাসিক কারণে তিনি চিহ্নিত হয়ে গেছেন বাংলা একাফ্ক নাটকের প্রবর্তক হিসেবে | যদিও 
অনেক পূর্ণা্গ নাটক তিনি রচনা করেছেন ও সফলতা পেয়েছেন, তবুও প্রথম সম্মানটিই তার নামের সঙ্গে কর্ণের 
অচ্ছেদ্য কবচকুণ্ডলের মতো জড়িয়ে আছে। যদিও প্রথম ہے بب‎ নাটকের সৃষ্টি তার আগেই হয়ে গেছে এবং 
এ নিয়ে উত্তরকালে বিতর্কও আছে। 

তার জীবন সায়াহে সাধারণ একজন নাট্যকর্মী হিসেবে তার সঙ্গো অনেক কথা বলার সুযোগ আমার 
ঘটেছিল | সেই সাক্ষাৎকার ভিত্তিক আলোচনা আমার শব্দযন্ত্রে এখন ধরা আছে। শৈশবে বাড়ির কালীমন্দির প্রাঙ্গণে 

আলাউদ্দিন খিলজি রাজপুতনার পদ্ধিনীকে ধরে আনতে গেলে প্রচণ্ড তরোয়াল যুদ্ধ হয়েছিল | সেই সময় যে উন্মাদনা 

আমাদের মনে রেখে গিয়েছিল, তারই ফলে বাশের তরোয়াল তৈরি কারে কোমরে বেঁধে রেখেছি আমরা । বহুদিন 

সঞ্গীসাধীদের সঙ্গ দেখা হলেই সেই তরোয়াল কোমর থেকে একটানে খুলে নিয়ে পরস্পরের প্রতি প্রথম 

সংলাপই fen era রে পাপিষ্ঠ, আয়! এতেও তৃপ্ত না হয়ে দু'পাতার একটা নাটকই লিখে ফেললাম আমি ৷ যার 

লাম দেওয়া হল ‘রানী-দুৰ্গাবতী'। যার যুদ্গেই শুরু এবং অনেক আস্ফালন, অনেক পতন, অনেক উত্থানের পর JCE 

শেষ। হ্যা সেই “রানী দুর্গাবতী আমার জীবনের প্রথম লেখা নাটক। 

অবিভক্ত বাংলার মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল শহরের তিন মাইল উত্তরে গালা গ্রামে তার জন্ম। 
বাল্যকাল কাটে উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটে | ১৯২১ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে তিনিও সামিল হন। 
রাজনৈতিক আন্দোলনে হাতে খড়ি যেমন হয় তারই পাশাপাশি চলে জোর কদমে পড়াশুনো। ১৯২২ সালে 
uil ا‎ থেকে স্নাতক, ১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ও ১৯২৫-এ আইন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। . 

কলকাতার স্কটিশচাৰ্চ কলেজে বি এ পড়ার সময় বক্তিয়ার খিলজি কৰ্তৃক acp বিজয়ের এঁতিহাসিক 
কাহিনিকে ভিত্তি করে ‘বঙ্গে মুসলমান" এবং ভক্ত কবিরের জীবনী নিয়ে আরও একটি পঞ্চমান্ক নাটক লেখেন। 
১৯২০ সালে IEA মুসলমান” নাটকটি বালুরঘাটের ডেকেশন ক্রাব-এর প্রযোজনায় এবং তারই পরিচালনায় 
বালুরঘাটেই ই-এস-ডি ক্লাব মঞ্চে অভিনীত হয়। রাত ভোর হয়ে গিয়েছিল। লোকের সঙ্গে দেখা হাতেই মন্তব্য 
ঘটিয়েছে। i 

সাত দিনের মধ্যেই ‘অম্বা 'নামে স্বল্লদৈৰ্ঘ্যের নাটক লিখলেন বৌদ্ধযুগের পটভূমিকায় ৷ তৎকালীন স্বনামধন্য 
গুপন্যাসিক ড- নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নাটকটি পড়ে খুশি হলেন এবং ভারতবর্ষ" পত্রিকায় ছাপার জন্য আশ্বাস 
দিলেন। কিন্তু ছাপা হল না। তার চেয়েও বড়ো ঘটনা ঘটল! তা হল, স্টার রম্গমঞ্জে অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় 
নাটকটি অভিনীত হল ১৯২৩ সালের বড়োদিনে। বলাবাহুলা FOS থিয়েটার-এর কর্তৃপক্ষরা ‘অস্বা-র নতুন 
নামকরণ করলেন ue ডাক'। এই “মুক্তির ডাক ই বাংলা একাগ্ক নাটকের প্রবর্তকরুপে সম্মানিত হল কিন্তু 
নাটকটি ততটা দর্শকগ্রাহ্য হল না i বিরুপ মন্তব্য শোনা যেতে লাগল, নাটকটি নাকি অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট । অপরদিকে 
ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত নাট্যকারকে লিখে জানালেন, 

“মুক্তির ডাক' বাংলা নাটা-সাহিত্যে একটা নতুন পথ ধরিয়াছে তাহা সবাই স্বীকার করিবে | অত ছোট একাঙক একখানা 

নাটকের ভিতর ঘটনা ও বাক্যের সমাবেশ দ্বারা তুমি চরিত্রগুলি এমন সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াহু যে, ইহাতে অনেক 

অম্বা চরিত্রে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী কৃষ্ঃভামিনী-র চমৎকার অভিনয়, প্রতিটি চরিত্রের নিখুঁত 
সাজসজ্জা, SOY © দর্শককুলের সাড়া মিলল না। অধিকাংশেরই অভিমত-_ নাটক শুরু হল, আর শেষ হয়ে 


লেখিকা বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী, নাট্য বিষয়ে গবেষক ৷ 
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গেল।' চার-পাচ ঘন্টার নাটক দেখতে অভ্যস্ত দৰ্শককুল এ নাটকের সন্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারল না। 
অবশেষে স্যর থিয়েটারের পরিচালক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে নাটাকার BFF সদাগর' নামে 
একখানি ہج مہ‎ পৌরাণিক নাটক লিখলেন। 

এখানে নাট্যকার চাদ সদাগর-কে একজন বিদ্রোহী বাঙালিরুপে চিত্রিত করলেন। ১৯২৭ সালের ১৪ 
wis চৌধুরী এবং বেহুলা চরিত্রে সুশীলা দেবী অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। এই নাটকটির জন্যই প্রথম 
সার্থক নাট্যকার-এৱ প্রতিষ্ঠা পেলেন মন্মথ রায় । ৬ আশ্বিন ১৩৩৪ 'লাচঘর' পত্রিকায় লেখা হল, 

নাটকাখানি শুধু মলোমোহনেই FF নয়, নাট সাহিততাও নতুন । পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায় তার এই প্রথম চেষ্টাই এতটা 

জয়যুক্ত ও সাফলামাণিত হয়েছে দেখে আশা হচ্ছে CF, বাঙলাদেশে یوب‎ একজন এমন নাটাকার জস্মেছেন যিনি 

ভাবিযাতের রঙগমণঞ্চাকে mm আভিনযের দায় হতে রক্ষা করতে পারবেন ر‎ 

'চাদসদাগর -এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি পুরাণ কাহিনিকে নিয়ে আরো একখানি flet নাটক 
লিখলেন 'দেবাস্র 1 নাটাকারের জবানিতে জানতে পারি. এটিই হল তার প্রথম দেশাত্মবোধক নাটক। 
১৯২৯ সালে স্টার থিয়েটারে এই নাটকটি অভিনীত হয়। নাট্যকার আরও একটি সিঁড়ি অতিক্রম করলেন 
নাটারচলায়। 

১৩৩৫ সালের ১২ জেষ্ঠ "আনন্দবাজার পত্রিকা'য় নাটকটি সম্বন্ধে লেখা হয়,'পরাধীন ভারতের মমকিথা 
মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নাটকের মধ্যে সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে।.. এই নাটকখানি বাঙলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ 
করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই ٭ر‎ ূ 

১৯৩০ সালের ২৪ ডিসেম্বর মনোমোহন থিয়েটারে আরেকখানি দেশাত্মবোধক পৌরাণিক নাটক 
অভিনীত হয়, যার নাম কারাগার 7 এটিও পঞ্চমাঞ্কের পুর্ণাঙ্গ নাটক, এই নাটকেও নাট্যকার পুরাণের আশ্ৰয় 
নিয়েছেন ৷ মাতুল বংশের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। সেই কৃষঝ্ককাহিনির বাতাবরণে ব্রিটিশ শাসনের 
অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে- _দেবচরিত্র, সংগীত ও ভক্তিরসের মধ্য দিয়ে। সংগীত এই নাটককে উন্নীত করতে 
খুবই সাহায্য করেছিল। গানের কথা ও সুর সৃষ্টি করেছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও কবি হেমেন্দ্ৰ কুমার 
রায়। ‘কারা পাবাণ ভেদী জাগো নারারণ'_ _কবি নজরুলের এই গানখানি শুনলে এখনও শরীরে-মনে কাপন ধরায়। 
আঠারো রজনী অভিনয়ের পর ব্রিটিশ সরকার নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেয়। যার ফলে নাটকটি অন্য 
এক মাত্রা পেয়ে যায় ॥ এই নাটকে অহীন্দ্র চৌধুরী, নীহারবালা, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখের অভিনয় স্মরণীয় হয়ে 
আছে আজ! 

১লা মাঘ ১৯৩৭ ‘দীপালি' পত্রিকায় নরেন্দ্র দেব লেখেন, 

‘কাহিনী পুরাতন হলেও শক্তিমান নাট্যকারের হাতে পড়ে সে আখ্যায়িকা ফেন সম্পূর্ণ নৃতন হয়ে উঠেছে। কোন বিশেষ 

দেশ কাল পাত্রের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কারাগারের যে ছবিটি মন্মথবাবু এঁকেছেন তা বিশ্বজনীন হয়ে দেখা 

দিয়েছে। এর চেয়ে ভাল একখানি পৌরাণিক নাটক বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত রচিত হয়নি ।" 

এই পর্বে আরো একখানি দেশাত্ববোধক নাটক ‘“মীরকাশিম 'লিখে ফেলেন নাট্যকার মস্মথ রায় | তবে এবার 
আর পুরাণ কাহিনি নয়। সরাসরি ইতিহাসের আশ্রয় নেন। ১৯৩৮-এর নাট্যনিকেতন মঞ্চে নাটকটি অভিনীত 
হয়। সেলারের চুরিতে ক্ষতবিক্ষত হলেও, ছবি বিশ্বাস-এর সুঅভিনয়ে ও নাট্যকারের dg সংলাপ প্রয়োগে নাটকটি 
খুবই জনপ্ৰিয়তা অৰ্জ্জন করেছিল। 

‘কে আছ শহীদ, কে আছ গাজী, কে আজ খোদার ہوم‎ বিদেশী অত্যাচার অবসানের এই পুণ্য জেহাদে 
যোগ দিয়ে পলাশীর পাপ প্রক্ষালনের জন্য প্রভজুত Ne) সমগ্র ইংরেজ ব্যবসায়ীকে বন্দী করে সাধ্যের সমুচিত 
IK দিয়ে পলাশীতে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।" 

সীরকাশিম-এর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের সেই আকুল আবেদন, সেই জেহাদ ঘোষণা যাঁরা দর্শন করতে 
পেরেছেন তারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। 

নাট্যকারের জীবনধারায় আমরা দুটি পর্ব দেখতে পাই। ১৯২৩ থেকে ১৯৩৮ প্রথম পর্ব । এই সময়ের মধ্যে 
আলোচিত নাটক ছাড়াও আরো কয়েকখানি নাটক রচনা করেছেন, সেগুলি হল-_-“মহুয়া' (মনোমোহন থিয়েটার, 
১৯২৯), “সাবিত্রী” নোট্য-নিকেতন, ১৯৩১), ‘অশোক’ রেঙমহল, ১৯৩৩), ‘খনা’ নোটা-নিকেতন, ১৯৩৫), 
‘বিদ্যুৎপণা' (সি.এ.পি. ফাস্ট এম্পায়ার, ১৯৩৭), ‘রাজনটা’ (সি.এ.পি ফাস্ট এম্পায়ার; ১৯৩৭) ও রুপকথা 
(সি.এ.পি. ফাস্ট এম্পায়ার, ১৯৩৮)। 

১৯৩৮ থেকে ১৯৫১ এই দীর্ঘ সময় তার নাট্যরচনায় ছেদ পড়েছিল। আবার তিনি কলম ধরলেন ১৯৫২ 
সালে। শুরু হল দ্বিতীয় পর্বের সংপ্রাম। এতাবৎ সাধারণ রঞ্গমঞ্চে তার যে নাটকগুলো অভিনীত হয়েছে, তার 
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কোনোটিই সামাক্তিক নাটক ছিল না। তাই এবার তিনি সেই অসম্পূৰ্ণ কাজে হাত দিলেন। ১৯৫২-তে লিখলেন 

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯১১-তে 345۷ রদ, 5335-4 আগস্ট fama এবং ১৯৪১-এ ব্ৰিটিশ কর্তৃক 
ভারতের হাতে ক্ষমতা অর্পণ, এই রাজনৈতিক ঘটনাপুলি ছিল “মহাভারতী' নাটকের বিষয়বস্তু | 

সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের কথাই লিখলেন নাট্যকার এ নাটকে । জনসাধারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে 
যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন-_এ নাটকটি তারই দলিলচিত্র। প্রখ্যাত অভিনেতা-পরিচালক জহর গাঙ্গুলির 
নির্দেশে aeuo 'মহাভারতী' মঞ্চস্থ হতে চলেছে, ঠিক সেই সময় তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
ড. বিধানচন্দ্ৰ রায় و‎ রায়কে ডেকে বললেন, কল্যাণীতে জাতীয় কংগ্রেসের আসর অধিবেশনে FETEH 
প্রতিনিধিদের মনোরপ্রনের জন্য কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করো।" 

মহাভারতী' আর রঙমহলে হল না। জহর গাঙ্গুলির নির্দেশনাতে ও পন্কজকুমার মল্লিক-এর সংগীত 
প্রয়োগে নবগঠিত সরকারি নাটাসংস্থা লোকরপ্রন-শাখা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে নাটকটি ১৯৫৪ সালের ২২ 
জানুয়ারি জাতীয় মহাসভা “কংগ্রেস নাট্যমঞ্চ’-তে অভিনয় করল | সরকারি প্রচার প্রযোজনা-এর দায়িত্বে ছিলেন 
নাট্যকার স্বয়ং। 'মহাভারতী' লোকরঞ্রন শাখা কর্তৃক বাংলার প্রামে-গঞ্জে অভিনীত হয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ 
করেছিল। ১৯৫৭ সালে “সিপাহী বিদ্রোহ এর শতবর্ষ পূর্তিতে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে দিল্লিতে ২৪ ও 
২৫ আগস্ট 'মহাভারতী' লোকরপ্রন শাখা কর্তৃক হিন্দিতে অভিনীত mui 

নাট্যকার তার দ্বিতীয় পর্ব সম্পর্কে বলেছেন, দ্বিতীয় পবে আমার পরবর্তী নাটকগুলি রাজনৈতিক এবং 
সামাজিক ভাবধারার সঙ্গে অধিকতর সংযুক্ত না হয়ে পারেনি, কারণ যুগমানসকে উপেক্ষা করা নাটাকারের ধর্ম 
ময়! i 

তাই তার কলম থেকে বেরিয়ে আসে--'ধৰ্মঘট' (১৯৫৩), সাঁওতাল বিদ্ৰোহ'(১৯৫৮), "অমৃত অতীত 
(১৯৫৯), ETI’ (১৯৫৯), ‘স্বণকীট এবং জ্ঞওয়ান' ১৯৬২)। 

দ্বিতীয় পর্বে প্রচিত নাটকগুলির বেশির ভাগই গ্রুপ থিয়েটার দ্বারা অভিনীত হয়েছে। নাট্যরচনাতেও এসেছে 
সময়োপযোগী ভাবনাচিন্ত | ১৯৫৩ সালের ৯ ডিসেম্বর বহুরূপী নাট্যগুপ তার ‘ধৰ্মঘট' নাটকটি রঙমহল মঞ্চে 
অভিনয় করে শস্তু মিত্রের নির্দেশনায় ৷ ১৯৫৯-এ শ্যামল ঘোষের পরিচালনার গন্ধৰ্ব নাট্যপ্রুপ প্ৰযোজনা করে ‘অমৃত 
অতীত: অভ্যুদয় নাট্যসুপ ১৯৫৯-এ 'স্রীরকাশিম' মঞ্চস্থ করে পরিমল দত্তের নিৰ্দেশনায়। ১৯৬৮-তে চতুমুখ 
IT করে ‘মরাহাতী লাখ টাকা"। এটির নির্দেশনায় ছিলেন শ্রস্ধানন্দ ভট্টাচার্য । ১৯৭০-এ রূপকার সবিতাব্রত দত্তের 
নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করে ‘লালন ফকির "এবং ১৯৭ ২-এ জাতীয় নাট্যশালার শতবৰ্ষ পূর্তি উপলক্ষে শৌভনিক মঞ্চস্থ 
করে কৃষ্ণ جح‎ নির্দেশনায় কারাগার 

এইভাবে নাটাকার মন্মথ রায় নিজেকে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সঞ্গেও জড়িয়ে নিয়েছিলেন যুগমানসকে 
কখনোই তিনি উপেক্ষা করেননি t পৌরাণিক, এ্রতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সর্বক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছেন 
অত্যন্ত সাবলীল ও স্বচ্ছন্দে। সাধারণ রঞ্গালয় থেকে গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন-_এসব কিছুর মধ্যেই তার 
wg আজও বিদাষান। কেবলমাত্র এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি-_ রচনা করেছেন বেতার-নাটিক, যাত্রাপালা, 
চিত্রনাট্য । তার বেশ কয়েকটি নাটক চলচ্চিত্ৰে নির্মিত হয়েছে। তার মধ্যে চাদসদাগর' (১৯৩৪), 'অভিনয়' 
(১৯৩৮), METER (১৯৪০) উল্লেখযোগ্য । “কোর্ট ডালার' নামে একটি নাটক ভারতে প্রস্তুত প্রথম সবাক 


ইংরেজি ছবি। ১৯৪০-এ এটি নির্মিত হয়। এমনকী ছবি পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। 


পূর্ণাঞ্গা নাটক তিনি লিখেছেল। তরুণ বয়স থেকেই সান্নিধ্য লাভ করেছেন বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের পেয়েছেন 
جج‎ সম্মান ও পুরস্কার । তবুও তার মনে হত অনেক কাজ বাকি। তার চলে যাওয়ার ঠিক চার মাস আগে এক 
কি’? তিনি বলেছিলেন,ভাবিত সবসময়ই করে। তবে আগেকার মতোন তো শক্তিটা আর AF! এই Gam 
বছর বয়সেও নতুন নাটক রচনার পরিকল্পনা আমার রয়েছে। স্বাস্থ্য বাদ না সাধলে আরও কিছু লেখার চেষ্টা করব ।' 

তার সঙ্গে আমার এটাই শেষ কথা। আজ তিনি আমাদের মধ্যে লেই। কিন্তু আমাদের মতো সংগ্রামী 
নাট্যকৰ্মীদের কাছে তিনি চিরকালই নিবিড় প্রেরণা হিসেবে থেকে যাবেন। তাকে প্রণাম | 
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শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি : নাটককার বনফুল 
বিষ্ণু বসু 


বাংলা সাহিত্য নিয়ে সাধারণ কিছু আলোচনা করতে গিয়ে প্রায়শই একটি কথা বারবার উঠে আসে এবং 
তা হল বাংলা গল্প উপন্যাস কবিতা এমনকী প্রবন্ধের তুলনাতেও নাটকের শাখাটি অত্যন্ত wet: গল্প উপন্যাস 
বা কবিতা নিয়ে আমরা সারা পৃথিবীর কাছে গর্ব করতে পারি। কিন্তু নাটক নিয়ে কদাপি مہ‎ প্রমাণ হিসেবে 
অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে অন্তত এ কথাটির উপরেও জোর দেওয়া হয় যে আমাদের শ্ৰেষ্ঠ কথাশিলীরা 
নাটক লেখার উৎসাহ পান না বলেই সাহিত্যের এ শাখাটি দুর্বল থেকে গেছে। 

কথাটি অর্ধসতা এবং সব অর্ধসত্যের মতোই তা বিপজ্জনক । সারা পৃথিবীতে কতজন কথাকারই বা 
নাটককার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন! তলস্তয় চেকভরা নিতাস্তই বিরল ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথকে তো আর . 
কোনো চলতি নিয়মের মধ্যে আটকে রাখা যায় না। 

এ কথা সতা, বঞ্কিমচন্দ্র ও তার সমকালীন কথাশিল্লীরা কখনও নাটক লেখেননি। গিরিশচন্দ্র অথবা 
ক্ষীরোদপ্রসাদের মতো কোনো কোনো নাটককার গল্প অথবা উপন্যাস লিখেছেন বটে। তবে তা REB 
অকিঞ্চিৎকর ৷ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই প্রথম বিস্ফোরণ দেখা গিয়েছিল সাহিত্য ও শিল্পের সর্ব বিষয়ে সমর্থ 
কারুকৃতির। সাহিতোর সর্ববিভাগে তাঁর প্রতায়ী সঞ্চরণ অনুজ কথাশিল্লীদের নাটক রচনাতেও উদ্বুদ্ধ করেছিল 
তারাশছ্করের তো বাসনাই ছিল নাটককার হবার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ‘ভিটেমাটি' নামে একটি নাটক 
লিখেছিলেন ৷ এ তালিকাকে দীর্ঘ করা যায় যদিও এখানে তার দরকার নেই ৷ সমর্থ কর্াকারদের মধ্যে একমাত্র 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই কোনো নাটক েখেননি। 

রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে শিরোধার্য করে যাঁরা সাহিত্যধৰ্ম শুরু করেছিলেন, বনফুল তাদের অন্যতম | নানা 
উপন্যাস কবিতার সঙ্গে ভার সজনে প্রশ্রয় পেয়েছিল নাট্যকৰ্মও। কিন্তু নাটক তো রচিত হলেই হল না 
তাকে সার্থক করে তুলতে হলে চাই মঞ্চের সমর্থন। কিন্তু এ কথাও সমান স্বীকার শরৎচন্দ্র ও তারাশ*করের 
নাটক মঞ্চখ্যাতি পেলেও বনফুলের ক্ষেত্রে তা হয়নি। 

আসলে বনফুল তার নাটক রচনার গোড়ার জীবন থেকেই এগোতে চেয়েছিলেন ভিন্নতর পথে | দীর্ঘকাল 
ধরে sers অভিজ্ঞতা থেকে পাঠক ও দর্শককে একটু বিপরীত মুখে চালনা করতে চেয়েছিলেন তিনি। 
প্রথম নাটক 'বৃপাস্তর' থেকেই তার সৃত্রপাত। ক্ষীব্রোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ‘আলিবাবা’ গীতিনাটক বাঙালির 
কাছে অমরেন্দ্রনাথ দন্ত দন্ড ও মধু বসুর কল্যাণে থিয়েটারে ও সিনেমায় অভিঘাতের একটি নির্দিষ্টতায় পৌছে 
দিয়েছিল এবং তা হল নাচেগানে ভরপুর EGE একটি কমেডি' হিসেবে। বনফুল একই কাহিনি নিয়ে 
রচনা করলেন Caes যা স্বাদে ও অনুভবে 'আলিবাবার থেকে পুরোটাই আলাদা। 

'আরবা রজনী র এ গল্প আমাদের কাছে অনেকদিন ধরেই পরিচিত এহেন TET তামাশাভরা গল্পকে 
একেবারে উলটোদিক থেকে দেখা সহজ্জ ছিল جج‎ বনফুল সে অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন এক বন্ধুর 
সঞ্চো বিতর্কের প্রেরণায়। TEA বক্তবা ছিল দীর্ঘ সময় ধরে প্রচলিত কাহিনির ভিন্নতর বিন্যাসে নাটক রচনা 
অসম্ভব। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বনফুল TRE’ লিখে । “আলিবাবা কাহিনির আপাত লঘুতার আড়ালে 
অর্থনীতি ও প্রেমপ্রীতির বে একটি হার্দা পরিবেশ রয়েছে নাটককার বনফুল জোর দিয়েছিলেন সেই বিশেষ 
জায়গাটির উপরেই। তার ফলে বাঙালির ভাবনায় প্রোথিত একটি পরিচিত ভাবনাকে বিন্যস্ত করলেন পুরোপুরি 
অন্যভাবে । অবশা "আলিবাবা র তুলনায় রুপান্তর" স্বীকৃতি পায়নি তেমন এ কথাও প্রসঙ্গত বলা দরকার । 

আসলে আঙ্গিক ও রসোপলকির এক প্রকাশ নিতান্ত সহজ ছিল না। তাছাড়া একজন সফল নাটককারের 
কাণ্ক্ষিত সিদ্ধিও এ নাটকে তেমন আয়ত্তে আসেনি তার প্রথম প্রচেষ্টায়। তবু ভাবনার মৌলিকতায় তিনি 
অবশাই পাঠকের কৌতুহল জাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন, নাটকের ভূমিকায় সে কথা জানাতেও দ্বিধা করেননি 
তিনি, তাই লিখেছিলেন, 'আলিবাবা হাস্যরস প্রধান গীতিনাটা ৷ সেই একই গল্পকে অবলম্বন করিয়া আমি 
নাটকটিতে feu রস পরিবেশন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।" 

"বুপাত্তর 'ভারতবধ" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে এবং বই হিসেবে বেরোয় 
১৯৩৮ খ্ৰিস্টান্দে। লক্ষ করার বিষয় হল এ নাটক কিন্তু সমকালীন বঙ্গীয় মঞ্চ অধিকর্তাদের নজ্ঞরে পাড়ে 
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Fı তার কারণ অবশ্যই নাটকটির অভিনয়যোগাতাহীনতা নয়। আছিগিকগত কিছু ত্রুটি অথবা ঘটনাপরম্পরার 
বিনাসে খানিক শ্রথতা থাকলেও ত্রিশের দশকের শেষে বাংলা মঞ্চে যে সকল নাটক প্রযোজিত হত তাদের 
তুলনায় 'বৃপান্তর' দুর্বল ছিল লা। তবু এটি মঞ্চস্থ হয়নি সম্ভবত দুটি কারণে এবং তা হল, বনফুল তখন 
বাস করতেন ভাগলপুরে। কলকাতার থিয়েটার জগৎ থেকে অনেক দুরে । সুদূর বিহার থেকে মঞ্চ মালিকদের 
সঙ্গো যোগাযোগ রাখা অথবা কোনো পরিচালকের নেকনজরে পড়া স্বভাবতই দুরুহ ছিল। এ দুরুহতা দূর 
করার তেমন প্রয়াস বনফুলের তরফ থেকেও প্রকাশ পায়নি। 

এ নাটকটি মঞ্চস্থ না হবার আরেকটি সম্ভাব্য কারণ অনুমান করা যায়। ত্রিশের দশকের উপান্তে 
বাংলা মঞ্চসমূহে আধিপত্য FU করেছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচাৰ্য, জলধর 
চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ জনপ্রিয় নাটককারগণ। একদিকে হিন্দু মুসলমানের মিলনবার্তা, অন্যদিকে সমাজ বাস্তবতা 
প্রকাশের আবেগ সর্বস্থতা বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়কে তখন প্রায় দখল করে ছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ের 
একটি সাধারণ প্রবণতাই ছিল গতানুগতিকতার অনুবর্তন। তাই আলিবাবা বর 'বৃপাস্তর’ নাটাপ্রযোজকের নজর 
কাড়তে পারেনি। 

আরেকটি বিষয় ও বোধ হয় এ অপারগতার হেতু হিসেবে দেখা দিয়েছিল । মধু বসু পরিচালিত "আলিবাবা ' 
ফিল্মটি এ নাটকটি প্রকাশের কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়ে বাঙালি ভাবাবেগকে মাতিয়ে দিয়েছিল। সাধনা 
বসুর অভিনয় ও নৃত্য এবং সমবেত কুশীলবদের পারগ্গমতা ফিল্মটিকে জনপ্রিয়তার তুছেগ প্রতিষ্ঠা করেছিল। 
তাই একই কাহিনির ہو‎ ভিন্নতর পরিবেশন দর্শককুলকে আকর্ষণে সক্ষম হবে না এ ভাবনাও নেপথো 
কাজ করে থাকতে পাবে। 

তবে এ কথাও সমান সত্য যে একই কাহিনির মধ্যে বিপ্রতীপ রস অন্বেষণ করতে পারেন সমর্থ লেখক | 
হিউ ওয়ালপোল একবার বলেছিলেন যিনি চিন্তাবিদ, জীবন তার কাছে কমেডি, আবার জীবনকে যিনি স্পর্শ 
করেন অনুভব দিয়ে ট্রযাজিক দৃষ্টিই তার পক্ষে স্বাভাবিক । তার মানে অবশ্য এই নয় যে মনন ও অনুভূতির 
মধ্যে আছে কোনো বাতাস-চলাচলবিহীন পৃথক দুটি খোপ। আসলে প্রবণতার পক্ষপাতিত্ব রসনিষ্পত্তিকে নিয়ন্ত্ৰণ 
করে থাকে । বনফুল মূলত বুদ্ধিবাদী লেখক ৷ তাঁর গল্প উপন্যাসে লক্ষ করা যায় বিজ্ঞানীর মনস্কতা। হৃদয়ের 
উত্তাপ তার রচনায় অনুভব করা যায়, কিন্তু কখনোই আত্মসমর্পণ করেন না আবেগসর্বস্বতার কাছে। তাই 
আনুগত্য দেখান মননের কাছে, ফলে এ নাটক হয়ে ওঠে মানবিক সম্পর্কের এক নিজস্ব দলিল। এখানে 
উল্লেখ করা যায় বনফুলের শিল্পদৃষ্টিতে প্রকাশিত আলিবাবা কাহিনির এ রুপাস্তরের ভিন্নতা উত্তরকালে অন্তত 
দুজন নাটককারকে প্রাণিত করেছিল। 

কথাশিল্পীদের নাটক রচনার এঁতিহ্য থাকা সত্বেও তাহলে কেন বারবার উত্থাপিত হয় গোড়ায় উপস্থাপিত 
প্ৰশ্নটি--কেন বর্তমান বাঙালি কথাশিল্লীরা নাটক লেখায় উৎসাহিত হন নাঃ বিমল কর কিছু ভালো নাটক 
লিখেছেন অবশ্যই, কিন্তু অনা কেউ কেউ লিখলেও তাদের প্রচেষ্টা বিচ্ছিন্নই থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা 
শিল্পের এ দুটি ধারাকে মেলালেও উত্তরকালে কেন তাদের মধ্যে আবার এল বিভেদ? তার অন্যতম প্রধান 
পরিণতি হল বনফুল বেশ কিছু ভালো নাটক লেখা সত্বেও তাদের মধ্যে একটিও বাংলা .ہم‎ প্রযোজিত 
হল না। এ রহস্যের উন্মোচনে আমাদের লক্ষ করতে হবে বাংলা ধিয়েটার ও নাটকের কিছু বিশেব প্রবণতার 
প্রতি। বনফুলের সমসাময়িক কথাশিল্পীদের মধ্যে একমাত্র তারাশষ্করই সম্ভবত সাধারণ মঞ্চে কিছুটা স্বীকৃতি 
পেয়েছিলেন। তাও শুধুমাত্র দুই পুরুষ" ও ‘কবি’ ছাড়া তারাশঙ্জকরের সমাদর মঞ্চে তেমন হয়নি এবং ‘কবি’ 
ও গৃহীত হয়েছিল ফিল্মে তার সাফল্যের ফলশ্রুতিতে । ‘শ্ৰীমধুসূদন’ প্রকাশিত হলে শিশিরকুমার নাকি সেটি 
প্রযোজনা করার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু তা বাস্তবতা পায়নি। শিশিরকুমার অবশ্য মধুসূদনকে নিয়ে মঞ্চে 
আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তা বনফুলের লেখা নাটককে অগ্রাহ্য ۱ 

আসলে বাংলা পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্য কখনো গড়ে ওঠেনি । তার লেখা সরস নাটকগুলি 
সাধারণ মঞ্চে সামান্য সমাদর পেলেও ‘তপতী’ বিসৰ্জন’ এমনকী ‘যোগাযোগ'-কেও শিশিরকুমার সফল 
করতে সক্ষম হননি। অহীন্দ্র চৌধুরীর “গৃহপ্রবেশ ও সাধারণ রঞ্গালয়ের দর্শকদের হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করতে 
পারেনি। এ সকল নাটকেরই যখন পেশাদার মঞ্চে এহেন দুরবস্থা, সেখানে “ডাকঘর: ‘রাজা’বা 'রক্তকরবীকৈ 
যে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা হবে তাতে বিস্ময়ের বোধ হয় কিছু লেই। 

আসলে গিরিশচন্দ্র ও তার অনুগামীরা বাংলা থিয়েটারের তৎকালীন চাহিদা অনুযায়ী নাটকের যে বগীকরণ 
বেঁধে দিয়েছিলেন, তা একটি স্থিতাবস্থা তৈরি করে রেখেছিল দীর্ঘকাল ۱ পুরাণের মধ্যে ভক্তিবাদ, ইতিহাসের 
আশ্রয়ে দেশপ্রেম, সমাজসত্যের কিছু উপরিতলগত বিন্যাস, অগভীর ব্যজ্গবিদ্ুপ, হালকা গীতিনৃত্যনাটক 
বাঙালির রসবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে দশকের পর দশক জুড়ে । প্রচলিত এ রসসিদ্ধান্তের বাইরে সঞ্চরণ 
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সাধারণ থিয়েটারের দর্শককে আপ্লুত করতে সক্ষম হত কদাচিৎ। এ সব নাটকের অভিঘাত নিতান্ত সমকালীন 
ও সাময়িক হত বলে তা উত্তরকালেও তেমন প্রবাহিত হত না। তাই শিশিরকুমার যতই কেননা 'হালুমগির " 
ও THE নিয়ে ক্ষোভ করুন না কেন, গতানুগতিকতার বাইরে যাওয়া তার মতো প্রতিভার পক্ষেও সম্ভব 
হয়নি। এ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে যখন আবির্ভূত হলেন মন্মথ রায়, শচীন্দ্র সেনগুপ্তের মতো নতুন 
নাটককারগণ, তারাও গিরিশ-প্রদর্শিত পথে সঞ্চরণ করতে পারলেন না। অবশ্য যুগের দাবি মেনে কারাগার” 
নাটকের পুরাণে প্রথিত হল কিছু দেশপ্রেম, ‘স্বামী-স্ত্ৰী'র মতো নাটকে কিছু যুগোপযোগী সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
সমস্যা ۱ কিন্তু এ সব প্রচেক্টাও থিয়েটার ও সাহিত্যের মধো বিরোধ মেটাতে মোটামুটি বার্থই হল। নাটকের 
থিয়েটার নিরপেক্ষ পাঠযোগ্যতাকে স্বীকরণ করে মঙ্গে তার উপস্থাপনে যেন সঙ্গাম্তরালতাই রয়ে গেল। 
রবীন্দ্রনাথ তাই স্বীকৃত হয়ে রইলেন পাঠানাটকের লেখক হিসেবে, অন্তত সাধারণ রঞ্গালয়ের দর্শকদের কাছে। 
নাটককার ও কথাশিল্পীদের মধ্যে একটি বাপক বিচ্ছেদরেখা যেন স্থায়ী হয়েই রইল। তারাশঙ্কর সামান। 
স্বীকৃতি পেলেও. বনফুল বা বুদ্ধদেব বৃত্তের বাইরেই রয়ে গেলেন। এমনকী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের MTE" 
পর্যস্ত পেশাদারি অভিভাবকদের নজরে এল না। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকগুলোর মধো অবশ্য কয়েকটি 
সম্প্রতিকালে মনস্ক দৰ্শকদের IFT পেয়েছে, কিন্তু তাও এ বাবধানকে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে। 

অথচ বনফুলের ক্ষেত্রে অন্তত এমনটি হবার কথা ছিল না। তার মধ্যবিত্ত" না হয় শ্রকরণগত দুর্বলতার 
জন্য তেমন IY না হতেও পারে, কেননা এ নাটকটিতে চরিত্র নির্মাণ ও অবয়বপঠনে ত্ৰটি রয়ে গেছে, 
ঘটনা, ক্রিয়া ও চরিত্রের সমন্বয়ে গড়ে ওঠার নাট্যভাষা এ নাটকে তেমন নেই, 'রৃপাস্তর-কেও হয়তো বলা 
যেতে পারে প্রচলিত প্রথার বাইরে বিন্যস্ত নাটক, কিন্তু COryx Wt কেন অবহেলিত হল তা কিছুতেই বোধগম্য 
হয় TI (কেউ কেউ '“মধ্যবিত্ কৈ নাটক বলেননি। তারা ভুল করেছেন।) 

IW ও JAE একই বছরে প্রকাশিত, ১৯৩৮ শ্রিস্টাবন্দে। দুটি নাটকই কাছাকাছি সময়ে লেখা। 
"Xy. ' পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । বনফুলের কাছে লেখা বিনীত রবীন্দ্রনাথের উচ্ছাস ব্যক্ত 
হয়েছে। ত্রিশের দশকে লেখা শ্রেষ্ঠ দুটি প্রসন্ন প্ৰহসন হিসেবে গৃহীত রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানমরী গালসি 
স্কুল" (১৯৩৩) ও বনফুলের ‘মন্ত্ৰমুগ্ধ । এমনকী এ দশকেই লেখা রবীন্দ্রনাথের “মুক্তির উপায় কেও এ শিরোপা 
দেওয়া চলে না। 'মানময়ী গালসি স্কুল' সাধারণ মঞ্চে স্বীকৃত হলেও TW’ বন্চরিত হয়েই রইল। 

অথচ শুভভকরী ও তার স্বামী হারাধন এবং ঝানু, মোহনলাল, বেরা প্রভৃতি মিলে যে পরিস্থিতির 6 
ও সরস মিশ্রণ ঘটিয়েছিল তা পাঠকদের যেমন নন্দিত করেছিল, মঞ্চে উপস্থাপনাও তাকে সফল করার পক্ষে 
সমর্থ ছিল। অতি অনুগত স্ত্ৰী শুভগ্করীও তার ভালোবাসায় অতিষ্ঠ হারাধন আকর্ষণ-বিকর্ষণে যে বিপ্রতীপ 
ক্রিয়ার বিন্যাস ঘটিয়েছিল, বাংলা নাটকে তা সহজশ্রাপা ছিল st) মন্ত্রবলে স্বামীকে পোষা কুকুরে পরিণত 
করার মধ্যেই একটি উৎকল্পনার বিস্তার রয়েছে। তার উপর খাঁটি কুকুরটিকে রূপান্তরিত স্বামী হিসেবে cx 
ও আদর উচ্চকিত হাসি আকর্ষণ করতে বাধা ۱ নাটকে একটি জান্ত কুকুর উপস্থিত করানোর মধ্যেও নাটককার 
প্রথানুগত্যকে অস্বীকার করেছেন। বনফুল এ ہج‎ লিখেছেন, 'একটি কুকুর এই নাটকের একটি প্রধান 
ভূমিকায় আছে। প্রধান ভূমিকায় মনুষ্যেতর প্রাণীর আবির্ভাব বাংলা নাটকে এই বোধ হয় প্রথম ।' বনফুলের 
কৃতিত্ব শুধু নাটকে মনুব্যেতর প্রাণীর আবির্ভাব ঘটানোর মধ্যে সীমিত থাকেনি, তাকে পরিস্থিতির সা্গীকৃত 
করে একটি বৈঠক সমগ্রতা দিয়েছেন। শিল্পের অন্যতম শর্ত পরিমিতিবোধ, বনফুলের এ নাটকে তার সমৰ্থ 
প্রতিফলন ঘটেছে। | 

অবশ্য শুধু নিরাপদ হাসি নয়, নিৰ্বিষ প্রহসন নয়, বনফুল এ নাটকের মধ্য দিয়ে খানিকটা আক্রমণ 
আঘাত করে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। তবে বিদ্ুপের চাবুক দিয়ে নয়, সমবেদনার প্ৰসন্নতা দিয়ে। 
হয়। কুকুর ও স্বামীর জট ছাড়িয়ে সে সত্যে উপনীত হলে জটাযুক্ত কানুর প্রতিও তার অনুকূলতাই প্রকাশ 
পায়। তন্ত্রমন্ত্রের সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে শুভষ্চকরী পাঠকদের মন্ত্ৰমুগ্ধ করতে তাই সহজে সক্ষম হয়। বঙ্গ 
রঙ্গামঞ্চের দর্শক এ Wer থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষতিপ্রস্থই হয়েছে। 

অবশ্য মঞ্চের এ অনাগ্রহ পুবিয়ে দিয়েছে পর্দা। এ নাটকটি ফিল্মে এসেছে দুবার এবং সেলুলয়েডের 

‘শ্রীমধূসূদন' (১৯৩৮ fa) ও বিদ্যাসাগর" (১৯৪১ روا‎ নামে পরপর দুটি নাটক লিখেছিলেন বনফুল। 
উনিশ শতকের দুজন ব্যতিক্ৰমী বাঙালির জীবনকাহিনি ছিল এ দুটি নাটকের অবলম্বন। বিস্ময়ের ব্যাপার 
হল এ দুটি নাটকও বাংলা সাধারণ মঞ্চমালিকদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। অথচ বিদ্যাসাগর ও মধুসৃদনকে 
নিয়ে বাঙালির গর্বের সীমা ছিল না, এখনও নেই। তাহলে নাটক দুটির পরিণতি এমন হল কেন? 
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বনফুল অবশ্য জানিয়েছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী অন্তত 'শ্রীমধূসুদন' নাটকখানি মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা 
করেছিলেন এবং মধুসূদনের ভূমিকায় অভিনয় করায় আগ্রহী ছিলেন। উত্তরকালে মধুসূদন হিসেবে 
শিশিরকুমারকে বাঙালি দর্শক পেয়েছিলেন বটে তবে ‘শ্ৰীমধুসৃদন' নাটকে নয়। বিদ্যাসাগর" নিয়ে অনুরুপ 
বাসনা কেউ প্রকাশ করেছিলেন কিনা জানা যায় না। মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরকে নিয়ে পঞ্চাশের দশকে দুখানি 

বাংলা ফিল্ম হয়েছিল বটে. চিত্রনাট্য রচনায় পরিচালকদ্বয় উপরোক্ত নাটকদুটির সাহায্যও হয়তো নিয়েছিলেন, 
কিন্তু সে ধরনের স্বীকৃতির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। অবশা খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের জীবনকাহিনি অবলম্বনে 
চিত্ৰনাট্য রচনায় এ ধরনের স্বীকৃতি বাধ্যতামূলক বলেও মনে হয় না। 

মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে দুজন বিখ্যাত বাঙালির জীবনকথাকে নাটকের আঙ্গিকে উপস্থাপিত করার 
মধ্য দিয়ে বনফুলের একটি আশ্চর্য অভিপ্রায় অভিব্যক্ত হয়েছে। উনিশ শতকীয় বাংলা রেনেশীসের অন্যতম 
প্রধান দুজন বাক্তিত্ব হলেন বিদ্যাসাগর ও সধুসৃদন। প্রথমজনের অভীন্দা ছিল বাঙালি মধাবিত্ত সমাজকে 
ব্যাপকভাবে বদলে দেওয়া, অপরজনের বাসনা ছিল বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বমুবী করে তোলা । দুজনেই স্বক্ষেত্রে 
সফল হয়েছিলেন, যদিও তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে ট্ৰ্যাজিক উপসংহারকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। 
বাংলা ব্ৰেনেশাসের অন্তর্গত অসম্পূর্ণ তাই সম্ভবত এ দুই বরিষ্ঠ বাঙালিকে বিষাদময় পরিণতির দিকে ঠেলে 
দিয়েছিল। সাফলা ও বার্থতার এ WE বনফুলকে এ দুজনের জীবনসতাকে নাটকে রুপাস্তরিত করার অপ্রহ 
জোগাতে ATA | 
এখানে নেই, প্রয়োজনও নেই ৷ কেননা রেনেশাসের যে মূল সত্য সমাজ্ঞকাঠামোর পরিবর্তন, ARESA থেকে 
ধনতন্তে উজ্জ্রীবন, অর্থনীতির ভিন্নতর বিন্যাস, বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের WETS যা ইউরোপকে 
মধ্যযুগ থেকে উদ্ধার করে আধুনিকতার দিকে প্রসারিত করেছিল। উনিশ শতকের বাংলায় রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক কারণেই তার অনুরূপ প্রতিফলন সম্ভব ছিল না। বিদেশি শাসনের বজ্ঞআঁটুনিতে আমাদের বরং 
ধবসে-পড়া সামস্ততান্ত্ৰিকতাকেই আঁকড়ে ধরতে হয়েছিল। তাই নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাস আমাদের 
আয়ত্রগত ছিল না, বুর্জোয়াজি গড়ে ওঠার প্রতিকূল পরিবেশই বরং তৈরি হল। অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও 
মানবতাবাদের শ্রতিসরণ ঘটল সচেতন বাঙালি মননে ۱ তাই একদিকে “তরুণ গরুড়সম' প্রচণ্ড ইচ্ছা, অপরদিকে 
সমাজ্রকাঠামোর দুর্বলতা বাঙালি মানসিকতার দুরন্ত দ্বন্দ্ব নির্মাণ করেছিল। অসীম ক্ষমতাবলে এ "cw end 
হতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর ও মধুসুদন। লক্ষ করার বিষয় দুজনেরই নিজস্ব ক্ষেত্রে আবির্ভাব ঘটেছিল গত 
শতকের পঞ্চাশের দশকে। বিদ্যাসাগর সমাজের চেতনায় যে-বদল ঘটাতে আগ্রহী হয়েছিলেন তাই যেন 
মননে অনুদিত হল মধুসূদনের সাহিত্যে। বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা লোপ, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের জনা 
বিদ্যাসাগরের ব্যাকুলতা যেন অভিব্যক্ত হল মধুসূদনের চরিত্রসৃজনের মনস্কতায়। কিন্তু বিদ্যাসাগর জীবিতকালেই 
দেখে গেলেন তার সাধনার ব্যর্থতা, তার জীবনব্যাপী কৃতকর্ম স্পর্শ করতে পারেনি সমাজ শরীরের সবত্র। 
এ ট্য্যাজিক বিন্যাসই কি প্রতিফলিত হয়েছিল তার নিজের শেষ জীবনের একাকিত্বে অথবা মধুসূদনের ہہ‎ 
অন্তর্দাহে? বনফুলই প্রথম লেখক, যিনি এ বিগত যুগের দুজন বিখ্যাত বাঙালির জীকনসত্যের নিগুঢ় নির্যাসকে 
প্রকাশ করেছেন নাটকের আধারে। 

'শীমধুসৃদন' নাটক প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত একবার লিখেছিলেন ‘এটা সত্য যে মাইকেলের কর্মজীবনের 
সামান্য অংশই এ নাটকে বিবৃত হয়েছে। মাইকেল যে বঙ্গ নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম বাংলা cete 
ও বাংলা প্রহসনের রচয়িতা, তা হয়তো এ নাটকে স্পল্টাক্ষরে উচ্চারিত হয়নি। তার চেয়েও যেটা বড়ো 
কথা- তৎকালীন ভারতে যেটা প্রধান দ্বন্ব__যার পরিশ্রেক্ষিতেই আমাদের দেখতে হবে প্রতিটি মনাযীকে 
সেই রিটিশ সাহ্রাজ্যবাদের সীমাহীন শোষণ ও পরাধীন ভারতের বেদনার প্রসঙ্গও এ নাটকে অনুপাস্থিত r 
সম্ভবত “বিদ্যাসাগর ' নাটক নিয়েও উৎপল এমন ধারণাই পোষণ করতেন। 

কিন্তু মনে রাখতে হবে, বনফুল যখন লিখেছিলেন এ নাটক দুটি, তখনও জীবনীনাটক লেখার জন্য 
এ দৃষ্টিভঙ্গি শুধু আমাদের দেশে কেন, বিদেশেও অত্যন্ত অপ্রতুল ছিল। বাংলায় অবশ্য মার্কসবাদী সাহিত্যের 
পঠন ও আলোচনা তখন শুরু হয়েছে, কিন্তু তার মৌল চেহারা তখনও তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । বিখ্যাত 
ইতিহাস পুরুবদের জীবন আমাদের দেশের মঞ্চে তখন উপস্থাপিত হয়েছে বটে, গিরিশচন্দ্রই লিখেছিলেন 
বুদ্ধদেব, অশোক ও চৈতন্যদেবকে নিয়ে নাটক। তাদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল ভক্তিরস, যার 8 
প্রতিফলন ঘটেছিল সেকালের (পৌরাণিক নাটক সমূহে। তাই বনফুল যখন আগ্রহী হলেন জীবনী নাটক রচনায়, 
তার সামনে সংগতকারণেই বাংলা কোনো মডেল ছিল না। এমনকী বিদেশেও এ শ্রেণির নাটকের অপ্ৰতুলতা 
তখনও ছিল। বাও বা ছিল তাকেও তেমন আদর্শ বলে গ্রহণ করা কঠিন ছিল। ব্রেখটের "গ্যালিলেও ' অবশ্যই 
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পরবর্ত কালের সংঘটনা, আলোচনা প্রসঙ্গে এ আদলটির কথা হয়তো উৎপল দত্তের চিন্তনে ছিল। তবে 


একবার সতর্ক করে লিখেছিলেন, ধানের খেতে বেগুন খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্ৰ। ভাই কী 
হতে পারত সে বিচারে ব্যস্ত না থেকে, কতটুকু পাওয়া গেছে তার হিসাবই শিল্পবিচারে জরুরি। তাছাড়া 
মধুসুদনকে নিয়ে উৎপল উত্তরকালে বে দাড়াও পথিকবর"' ' নাটক লিখেছিলেন, তার মধ্যেও কি US 
আদর্শ সার্থকতা পেয়েছিল? 

১৯৫৭ খিস্টান্দ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যতাত্বিক রেমন্ড উইলিয়মস জোসেফ স্তালিনের জ্রীবনের 
এক পর্যায়কে অবলম্বন করে ‘কোবা’ নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। ‘কোবা’ মঞ্চসাফল্য পেয়েছিল কিনা 
জানা নেই । fM সমাজসত্যের রাজনৈতিক প্রতিফলনের সঙ্গে জ্তালিনের বা? নের সংঘর্ষে উৎপন্ন 
দ্বান্দিকতার Pega এ নাটকে একটি বিশিষ্ট চেহারা পেয়েছিল। তার জন্য রেমন্ড উইলিয়মস রাশিয়ার 
ইতিহাসকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন তার সঙ্গে সকল পাঠক একমত নাও হতে পারেন, কিন্তু তার 
বিশিষ্ট চারিত্ৰাকে সম্পূৰ্ণ অস্বীকার করা অসম্ভব। ہج‎ উনিশ শতকীয় বাংলার ইতিহাসকে বিদ্যাসাগর 
ও মধুসূদনের ভীবনীর মধ্য দিয়ে যেভাবে বিশ্লিষ্ট করেছেন তাকেও সংগতকারণেই গ্রাহ্য করতে হয়। মনে 
রাখতে হবে বনফুল যখন লিখেছিলেন ও নাটক দুটি, তখনও এ দুই মনীবীর জীবনকথার বেশ খানিক 
অংশ ছিল অপ্রকাশিত, উনিশ শতকের রেনেশীস নিয়েও সাম্প্রতিক ব্যাখ্যার ধরনও ছিল অজানা। মার্কসবাদের 
আলোকে ভারতের ইতিহাস ও সাহিত্য বিচার তেমনভাবে শুরুই হয়নি তখনও । তবু ভার মধ্যেও বনফুল 
এ দুজন ইতিহাস পুরুষকে যেভাবে হাজির করেছিলেন নাটকে, তার গুরুত্বকে অগ্রাহ্য করা চলে না। বরং 
বলা চলে বাঙালি নাটককারদের মধ্যে বনফুলই প্রথম দেশপ্রেমের তরল আবেগ ও পুরাণের প্রাবিত ভক্তিরস 
থেকে ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ইতিহাসের বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। তাই প্রকরণগত কিছু আপত্তি সত্বেও 
وہ رت‎ কৈ সংবর্ধিত করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ৷ বিদ্যাসাগর" নাটকটি রবীন্দ্রনাথ যদি দেখে যেতে পারতেন 
তাহলে নিশ্চয়ই তিনি উৎফুল্ল হতেন; কেননা মধুসূদনের তুলনায় বিদ্যাসাগরের অনন্যতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
আবিষ্ট ছিলেন আরও বেশি। বিদ্যাসাগর" প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্র প্রয়াণের কয়েক মাস AA 

হাওয়ার্ড ফাস্ট ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ জর্জ ওয়াশিংটনকে নিয়ে একটি 
নাটক লিখেছিলেন যার নাম, ‘জেনারেল ওয়াশিংটন ure দ্য ওয়াটার উইচ।' আধুনিক ধনতান্ত্রিক বৃহত্তম 
রাষ্ট্রের প্রথম পুরুষকে নিয়ে সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে হাওয়ার্ড ফাস্ট লিখেছিলেন, ওয়াশিংটনের 
loneliness does not accidentally pair with the loneliness of brave Americans during the 
past years of fear and persecution. His groping resembles our own groping and. of course, 
{I had to add to the qualities which I noted years ago-that final, important and necessary 
quality of humour.' এ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বনফুল রচিত 'শ্রীমধ্ুসৃদন "ও বিদ্যাসাগর "নাটক দুটিও তাৎপর্যপূর্ণ 
হয়ে ওঠে নাকি? 

শীমধুসৃদন ' পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন যেন বনফুল তাকে নিয়েও একটি নাটক 
লেখেন ۱ জবাবে বনফুল জানিয়েছিলেন যে এ কাজটি তার পক্ষে অসম্ভব, কেননা রবীন্দ্রনাথের জীবন মহাকাব্য 
সদৃশ, তাই তাকে নাটকের স্বল্প পরিসরে আঁটানো যাবে না কখনোই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণে আবেগাপ্লুত 
বনফুল অন্য অনেক কবির মতো শুধুমাত্র কবিতা লিখেই নিবৃত্ত থাকেননি, বিশ্ব সাহিতা ও মানবতার বোধকে 
মছন করে নির্মাণ করেছিলেন একটি অনবদ্য একান্ক, যার মধ্যে বিধৃত হয়েছিল রবীন্দ্রপ্রতিভার নির্ধাস। 

রীক্ষে' নামক এ একাগুকটির মধ্যে বাস্তব-অবান্তবতার সমন্বয়ে প্রকাশ পেয়েছে এক মহাজাগতিক 
উত্তাস। রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হন ১৯৪১ খিস্টাব্দের অগাস্ট মাসে, বাইশে শ্রাবণ, ১৩৪৮ সালে । তখন সারা 
বিশ্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘোর নির্ধোষ। মানবতা প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি । “এক আকারগ্রাসী, পরিণামগ্রাসী 
অন্ধকার ভবিতধা টান মেরেছে সভ্যতার শিকড় ধরে। এ ঘন তমিত্রাময় পরিবেশ থেকে কীভাবে উদ্ধার পেতে 
পারে মানুষ, প্রতিটি বিবেকী শিল্পীর মতো ভাবিত হলেন বনফুল । সারা বিশ্বব্যাপী এক সমূহ সর্বলাশের আগ্রাসন 
আরও ধুত্রময় হয়ে উঠল রবীন্দ্রপ্রয়াণে। পৃথিবীর ব্যাপিত বিপদ ও বাঙালির ব্যক্তিগত বিষাদ যেন sene 
হল সমসুত্রে। তার অভিঘাতে বনফুল রচনা করলেন “অস্তরীক্ষে- সমগ্র মানবজাতির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের 
শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন দেবতাবৃন্দ অন্তরীক্ষে আকর্ষণ করে আনছেন মানবসভাতার যাবতীয় সাহিত্যপ্রতিভাকে, 
প্রাচীন ہی‎ বি থেকে শুরু করে কিটস. গেটে, হুগো প্ৰভৃতি মনীষীদের । ব্যাস ۹۱۴318 হোমার ভার্জিল 
দান্তে শেকসপিয়ারও বাদ যাননি এ মহামিছিল থেকে ۱ দেবতাদের আবেদন হল যাঁর মননে ও আবেগে রয়েছে 
পৃথিবীর সর্ব মানবের প্রতি সমদৃষ্টি ও সহানুভূতি, একমাত্র তিনিই মরলোকে যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠার সক্ষম। 
কিন্তু বেদশ্রষ্টা খৰি থেকে বিদ্যাপতি, বায়রন পৰ্যন্ত সকলেই এ কঠিন কর্মের যোগ্য নয় বলে বিবৃতি দিলেন। 
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অন্তরীক্ষে এমন হতাশাপূর্ণ ও বিপর্যয়কারী পরিবেশে প্রবেশ করেন শ্রিকদেবী হিরা। তিনি তীব্রকষ্ঠে ঘোষণা 
করেন, 'সাবর্জনীন উদার দৃষ্টি এদের কারও নেই। একজনের আছে জ্ঞানি, কিন্তু তিনি’ তারপর বনফুলের 
মঞ্চ বৰ্ণনা :সহসা bye ইন্দ্ৰধনু বণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। were বাহিত Basa অরুণ রথে রবীন্দ্রনাথ 
প্রবেশ করিলেন; সকলেই HASTY দাঁড়াইয়া উঠিলেন ৷ আপোলো নিনিমেষে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তাহার 
পর নিভীক পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়া তাহার মতকে লরেলের মুকুট পরাইয়া দিলেন। হীরা মুগ্ধ বিস্ময়ে 
চাহিয়া রহিলেন, বাধা দিলেন না।' 

এ অনুভূতি ও বর্ণনার মধো অবশ্যই পক্ষপাত প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু বাঙালির কাছে এ অতি মধুর 
পক্ষপাত। আমাদের সমগ্র চৈতন্যের উপর রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রভাবের অভিব্যক্তি এ পরিস্থিতি নির্মাণের 
চাইতে বোধ হয় আর কিছু শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি এমন fam শ্রদ্ধা ও মধুর 
মূল্যায়ন আমাদের আবেগকে মধিত করে তোলে। 

এ ছোটো নাটকটির আরও একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হল, এখানে স্বল্প পরিসর ও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে 
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপশিল্পীদের উপস্থাপিত করা হয়েছে অত্যন্ত পরিমিতির সঙ্গে। অথচ মাত্র একটি দুটি 
ংলাপের মধ্য দিয়ে তাদের স্বভাব ও প্রতিভার সঠিক চেহারাটি ফুটে উঠেছে নিপুণ তুলির টানে। এ নাটক 
সম্ভবত কখনও মঞ্চস্থ হয়নি, কেননা তার জন্য পরিচালকের যে কল্পনাশক্তি ও প্রযোজনার খরচ, তা দরিদ্র 
বাঙালি নাট্যশিল্পীরা পাবেন কোথায়? ছায়ানৃত্য অথবা ফিল্মে তা রুপায়িত হতে পারে। তবে তাও খুব সহজ 
বা আয়ত্তাধীন বলে মনে হয় adi 

'অন্তরীক্ষে বনফুলের ‘দশভান' (প্রকাশ ১৯৪৪ খ্রি.) جب‎ সংকলনের অন্তর্গত। 'ভাণ' প্রাচীন 
দশরুপকের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নাটকরীতি। ভান একাঙ্ক নাটক বটে কিন্তু তার রচনাভহ্িগর নির্দিষ্টতা আছে। 
বনফুল ভান নাটকরীতির অর্থবিস্তার ঘটিয়েছেন, যেমন ‘নাটক' নামক দশরুপকের প্রথমতম আঙ্গকটির 
অর্থবিস্তৃতি ঘটে গিয়েছিল 1 ‘ভান’-কে বনফুল যাবতীয় একাঞ্ক নাটকেরই সমার্থক বলে গ্রহণ করেছেন। কাজেই 
“দশভান ' গ্রন্থে গ্রথিত দশটি নাটকেই একাজ্ক নাটকের বিবিধ বুপরীতির উপস্থাপনা ঘটেছে। 

বনফুলের ছোটোগলের বাঁধুনির তীক্ষতা প্রমাণ করে তার মধ্যে একাচ্ক নাটক রচনার মেধাবী শক্তি 
ছিল। এ rea দশটি নাটকসহ আরও কয়েকটি একাঞ্চক লিখেছিলেন তিনি। “অন্তরীক্ষ-র কথা আগেই বলা 
হয়েছে। এ ছাড়াও ‘শিককাবাব’ ‘আকাশ নীল: ‘বানপ্ৰস্থ','নব সংস্করণ প্রভৃতি আরও একাড্ক রয়েছে। এদের 
মধ্যে “কবয়ঃ" "جم‎ একাঙ্কটি ক্রিফোর্ড ব্যাক্স রচিত ‘দ্য পোয়েটেস অব ইস্পাহান' নামক একটি ইংরেজি 
নাটকের সার্থক বাংলা আত্তীকরণ। 

একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে, এ সব সমর্থ একাঙ্ক মঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে কদাচিৎ। ‘নব 
সংস্করণ” অথবা ‘কবয়ঃ’ তবু কখনও দর্শকদের সামনে হাজির হয়েছে বটে, কিন্তু অন্যগুলির সম্ভবত সে 
সৌভাগ্য হয়নি। তার জন্য অবশ্য কিছু কারণও নির্দেশ করা যায়। 

সংস্কৃত সাহিত্যে যে দশটি রুপকের কথা বলা তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি aerem লক্ষণ চিহ্নিত। 
“ভান” ছাড়াও CUN. ‘উৎসৃষ্টাঙক’ প্রভৃতির নাম এ প্রসন্ডেগ উল্লিখিত হতে পারে। এতদ্সত্তেও একাভক 
নাটক মূলত আধুনিক যুগের সৃষ্টি। বিদেশের মতো বাংলাতেও প্রতিযোগিতা মঞ্চের জন্যই নাটকের এ রূপটির 
বিস্তার ঘটেছে। তাই প্রতিযোগিতার আসর ছাড়া স্বতন্্ভাবে একাঞ্ক প্রযোজিত হয় না বললেই চলে। 
প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত «rem অতীতের সাহিত্য ভান্ডার থেকে সচরাচর গৃহীত হয় না। পরিচালকদের 
সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রবণতাই হল নিজের ও দলের সামর্থ অনুযায়ী একাভ্ক নাটক লিখে লেওয়া। তার 
ফলে যে جج‎ একান্ক নাটক সারা বছরে বাংলায় রচিত হয় তাদের অভিঘাত খুবই সামান্য ও সাময়িক। 
অতীতের সেরা একাগুক নাটকের প্রতি উদাসীনতা তাই কায়েমি হয়েই থাকে। 

বনফুলের একাঙ্ক সমূহও এ পরিস্থিতির শিকার। নাহলে অন্যগুলোর প্রতি তেমন মনোযোগী না হলেও, 
অন্তত শিককাবাব” এত অবহেলিত থাকত না। এ নাটকটি বাংলা সেরা একাশ্কগুলোর অন্যতম। 
'নারীমাংস* ও 'শিককাবাব কে প্রতিস্থাপন করে নাটককার একটি নিষ্ঠুর লোভী মনোবিকারের সমাজসত্যকে 
অপাকৃত করেছেল। লম্পট জমিদার ও তার প্রসাদ-ভোগী পারিষদ দুজনের সংলাপের মধ্য দিয়ে নাটককার 
অত্যান্ত নিপুণভাবে সামাজিক অবক্ষয় ও নিষ্ঠুরতার ছবিটি স্পষ্ট করে তুলেছেন। যে রমণীর যৌবনপুষ্ট দেহকে 
কেন্দ্র করে নাটকের পরিবেশ ও ক্ৰিয়া গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে স্থাপত্য কঠিন নির্মিতি পাঠকের নজর এড়িয়ে 
যেতে পারে না। শুধুমাত্র সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যক্ৰিয়ার অভিব্যক্তি অথবা সংলাপকেই ক্রিয়া করে তোলার 
প্রত্যয়ী মুনশিয়ানা খুব কম নাটকেই মেলে, বিশেষ করে دہ‎ মতো সংহত পরিসরে । এ যেন TEA’ 
নাটকের কারুকুশলতার শ্রতিভাস। সতৰ্ক পাঠক জানেন ‘ইডিপাস’ নাটকেও মূল ঘটনাসমূহ মঞ্চের উপর ঘটে 
না, শুধু বিন্যাসের তীব্র অভিঘাত ও সংলাপকেই ক্রিয়া করে তোলার নৈপুণ্য তাকে শতাব্দীজরী করে তুলেছে। 
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এ নাটকের নির্বহণেও যখন লালসাসিক্ত জমিদারটি নেপথ্যে وپ‎ নারীদেহটি দেখে বিস্ফারিত হয়ে বলে 
ওঠে, ‘গলায় দড়ি چس ےج‎ সে কি? তখন যেন এক তীব্র. কষাঘাত সকলের চেতনা ও বিবেকের 
উপর আছড়ে পড়ে। ‘শিককাবাব' বাংলা একাৰ্কের একটি মাইল স্টোন হিসেবে চিহ্নিত হতে পাবে। 
‘নব সংস্করণ', 'বানপ্রস্থ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আপাত লঘুতার আড়ালে বনফুলের তির্যক সামাজিক দৃষ্টি, 
যাকে খানিক ব্যঙগমিশ্রিতও বলা যায় তার পরিচয় মেলে। ‘আকাশনীল” একাঙ্কে সত্যের প্রতি আনুগত্য 
ও চরিত্রের দৃঢ়তা কোন পর্যায়ে পৌঁছোতে পারে তারই একটি বাস্তব প্রতিচ্ছবি তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন। 
আধুনিক অবক্ষয়ের এ কঠিন সময়কে এ ভাবে তুলে ধরে নাটককার যেন এক ভয়াবহ চেতাবনি ঘোষণা 
করছেল। তবে বনফুলের এ প্ৰত্যয় ছিল অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার পৃথিবীর শেষ কথা নয়, ধ্বংসের উপরে 
উঠে মনুষ্যত্বের বিজয় প্রতিষ্ঠাই সভ্যতার যথাৰ্থ বাণী। এ প্রত্যয় যে বনফুলকে RIA তাড়না করেছে তার 
প্রমাণ, মেলে YE (১৯৬৩ খ্রি) ‘আসন্ন '(১৯৭৩) প্ৰভৃতি আরও কিছু নাটকে । বিশেষ করে I একাজ্কটির 
কথা পৃথকভাবে এখানে উল্লেখ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের মহৎ বাণীতে প্রাণিত মানুষগুলোকে যখন 
যাবতীয় ক্ষয় ও ক্ষতি অস্বীকার করে মনুষ্যত্বের আবাহনে আগ্রহী করে তোলেন বনফুল, তখন তার মধ্য 
দিয়ে সভ্যতা সম্পর্কে তার গভীর প্রত্যয় ও আশ্বাস যেন শরীরী হয়ে ওঠে। হয়তো নাটকটির অবয়বের 
তুলনায় বিষয়টি বেশ একটু ভারী এবং তার অভিঘাতও নিতান্ত সহজ নয়, তাই এ নাটককে মঞ্চে অনুদিত 
করা >وو‎ ۱ অবশ্য টি এস এলিয়ট একবার ঘোষণা করেছিলেন যে কোনো ধরনের নাটককেই মঞ্চে উপস্থাপিত 
করতে বাধা নেই, তবু বাংলার মঞ্চব্যবস্থা ও পরিবেশ, তার অর্থনীতি এবং দর্শকদের উপভোগের সীমাবদ্ধতা 
এলিয়টি অনুশাসনকে বরাবরই অগ্রাহ্য করে এসেছে। তাই শুধু IY’ কেন বনফুলের অন্য নাটকগুলোও, 
যাদের মধ্যে বেশ কয়েকটি কালজয়ী একাঙক ও পূর্ণাুগ রয়েছে দর্শকদের অভিজ্ঞতার আড়ালেই থেকে 
গেছে। পাঠকের অভিজ্ঞতাতেও তারা সত্য হয়ে উঠেছে কি? সম্ভবত বাংলা নাটকের ইতিহাসের মধোই প্রোথিত 
রয়ে গেছে এ সমন্বয়ের অভাব। বনফুলের নাটকসমুহও ইতিহাসের এ দ্বন্ধকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ ১১৯ 








CH 


ভি 


d$ 


Je 








নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 


১২০ 





পা. 4 بج‎ আকাদেমি পারি 7 ৮ 3003 


শতবর্ষে অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী 
অমিত মৈত্র 


১৯২৪ সাল। স্টারে আর্ট থিয়েটারের রমরমার যুগ। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর অহীন্দ্ৰ চৌধুরীর যুগলবন্দীতে 
‘কণাভুনি' আর ‘ইৱাণের রানী 'দর্শকের হৃদয় জয় করেছে। ধিয়েটার দর্শকেরা স্টারের সামনে লম্বা লাইন দিচ্ছে। 
এই সময় নতুন নাটক ধরা হল অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বন্দিনী' নাটক । বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল 
'অপরেশচন্দ্রের নবরসাত্মক গীতিবহুল নাটক "৷ ইটালিয়ান অপেরা "আইদা' থেকে নাটকের মূল কাহিনিটি নেওয়া 
হয়েছিল। এ নাটকের বিহাৰ্সালের একটি ছোটো ঘটনার স্মৃতি উল্লেখ করেছিলেন অহীক্দ্র চৌধুরী মহাশয় তার 
‘নিজেরে হারাযে খুঁজি" ICE প্রথম পর্বে : 
আমি স্টেজে বসে আছি, আর অভিনয়ের দিক থেকে প্রতিটি ছোটো চরিত্রকে পৰ্যন্ত বারবার রিহার্সাল করিয়ে নেওয়া 
হখচ্ছে। ছোটো একটি ভূমিকা ছিল, দূত । প্রথম দৃশ্যে যখন খুব উৎসব চলেছে, তখন সে একেবারে দৌড়ে এসে সিঁড়ি 
দিয়ে তরতর করে নেমে একেবারে সিংহাসনের সামনে হাটু গেড়ে বসে প্র্যাটফর্মে মাথা ঠেকিয়ে হাত দু'টো তুলে 
অভিবাদন জানিয়ে, তারপর মুখ তুলে হাপাতে হাপাতে বলে উঠবে তার কথা । দৃশ্যটি হচ্ছে, সেনাপতি و‎ জন্মলাভ 
করে ফিরে এসেছেল। এই উপলক্ষ্যে উৎসব হচ্ছে; جج‎ খুশী হয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে সেনাপতির বিবাহ স্থির 
করেছেন। ঘোষণা করাতে যাচ্ছেন সেই সংবাদ, এমন সময় দূত এ ভাবে এসে বলে উঠবে সম্রাট ! 
সম্রাট । কে বাধা নিলে? 
দূত 1 সম্ৰাট ! সিরিয়ার aen জালুর সীমান্তদুৰ্গ আক্রমণ করেছে। 
দূতের এই যে প্রবেশ, এ একেবারে সময় বেধে করতে হবে। অর্থাৎ ঠিক তালে ঢুকতে হবে। যে অভিনয় 
করছিল, সে তখন নতুন তরুণ যুবক, স্বাস্থ্যবান, কিন্তু অন্ত উদ্যম তার। যতবার সে আসে, STD মুড়ে বসে, আর 
ঠিক এ ভাবে না হওয়াতেই আমি বলে উঠি--হল না। আবার কারো। 
করে যাচ্ছে, হাটু ছড়ে যাচ্ছে, তবু একটুও বিরক্তি নেই, পরম উৎসাহে কাজ করে চলেছে! শেব কালে এক 
হেসে বলল- ছড়ে যাচ্ছে, কতক্ষণে হবে কে জানে, তাই হাঁটুতে ব্যান্ডেজ বেঁধে নিলাম l’ 
সেদিনকার সেই We হলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রতিভাবান চরিত্রাভিনেতা তুলসী চক্ৰবৰ্তী! 
সম্পূর্ণ নাম তুলসীচরণ চক্রবর্তী | 
সদানন্দ অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীর জন্ম উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্কের কাছে ১৮৯৯ সালের ৩ NIG | 
বাবা আশুতোষ চক্রবর্তী ছিলেন রেলের কর্মচারী। ছোটো বয়সেই পিতৃহারা তুলসীকে লালন-পালন করেন 
জ্যাঠামশাই প্রসাদ চক্রবর্তী । মা নিস্তারিণী আর জ্যাঠাইমার শ্রেহচ্ছায়ায় তুলসী ডানপিটে হয়ে ওঠেন ৷ কিছুকাল 
পরে বোধ হয় মাকেও হারিয়েছিলেন। ফলে তুলসী জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমার বড়ো আদরের | 
এ পরিবারের আদি নিবাস ছিল গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে। ছোটোবেলা থেকেই পেয়েছিলেন এক শ্ুচিন্িক্ধ 
পরিবেশ | জাঠামশাই আর জ্যাঠাইমার একটু অধিক প্রশ্রয়েই লেখাপড়ায় মন গেল না তুলসীর ; বরং সংগীত- 
প্ৰিয় জ্যাঠামশাই প্রসাদ চক্রবর্তীর প্রভাবেই গান-বাজনায় আকৃষ্ট হলেন তবলা-পাখোয়ান্ত আর এলথোর্ন বাজাতে 
শিখলেন জ্যাঠামশায়ের কাছেই ৷ গানও গাইতেন বড়ো সুন্দর-__বিশেষ করে কীর্তন। পরে নাচও শিখেছিলেন। 
সুতরাং লেখাপড়ার পাট চুকে গেল তাড়াতাড়ি। 
গান-বাজনা ছাড়া ভালো লাগত ব্যায়ামাগারের ব্যায়ামচর্চা। পার্বতী ঘোষ লেনের ব্যায়াম সমিতিতে 
প্যারালাল বার আর হরাইজেন্টাল বারের খেলায় অদ্ভুত পারদর্শিতা অর্জন করলেন | এমন সময় মতি রায়ের সার্কাস 
দলের এক খেলোয়াড়ের প্রস্তাবে সার্কাসে যোগ দিলেন তুলসী ৷ তখন মাত্র পনেরো বছর বয়স। তারপর জ্যাঠামশাই 
আর জ্যাঠাইমাকে না জানিয়েই মতি রায়ের সার্কাস দলের সঙ্গে চলে গেলেন বার্মায়। একবছর ধরে নিরুদ্দেশ। 
যখন কলকাতায় ফিরে এলেন তখন জ্যাঠামশাই একটু কড়া হলেন ! জ্যাঠাইমা মাথার দিব্যি দিয়ে সার্কাস ছাড়ালেন। 
কিন্তু কিছু তো করতে হাবে। তাছাড়া সংসারে দারিদ্য নিতাসম্পী | প্রথমে চায়ের দোকানে বয়ের কাজ শুরু করলেন। 
তারপর রাধাবাজারে ঘড়ির দোকানে ঘড়ির কাজ শেখার বাবস্থা করে দিলেন কেউ । তারপর জ্যাঠামশাই একটা 
ছাপাখানার কম্পোজিটারের কান্ড শিখতে ঢুকিয়ে দিলেন । ফাইফরমাশ খাটবে আর অবসর মতো শিখবে কম্পোজ 
করার কাজ্ঞ। জলপানি পাবে মাসে বারো টাকা । চাকরি হল তুলসীর। 


লেখক বিশিষ্ট প্ৰাবদ্ধিক। 
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EXE 


জাঠামশাই جج‎ করতেন স্টার থিয়েটারে, রা ۶ 

দিতেন প্ৰয়োজনীয় মিউজিক । ফলে সআ্যারেঞ্জার হিসাবে গোটা যস্ত্ৰীদলটি প্রসাদবাবুকেই পরিচালনা করতে mz 
کت‎ 3৮ ১19 
জ্যাঠামশায়ের রাতের খাবার পৌছে দেবার। গিরিশ পার্ক থেকে স্টার। যাওয়া শুরু হল স্টারে। ছাপাখানা থেকে 
ফিরে একটু বিশ্রাম করেই জ্যাঠামশায়ের খাবার নিয়ে থিয়েটারে পৌছে, জ্যাঠাকে খাইয়ে ফিরে আসা তুলসীর 
নিতাকর্মে পরিণত FA | 

মঞ্চে এসে জ্যাঠামশায়ের খাওয়া শেষ করা পর্যন্ত সময়টুকু উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখতেন, 
গান শুনতেন। গানের প্রতি আকর্ষণে থিয়েটার দেখাটা ভালোবাসায় পরিণত হল। বাড়িতে এসে সেই গানগুলি 
এত ভালো গাইতেন জ্যাঠাইমার কাছে যে অচিরেই প্রসাদবাবুও শুনলেন ভাইপোর এই নতুন আকর্ষণটির ma 
শুনলেন তুলসীর গান। এতদিনের থিয়েটারের যন্ত্রশিল্পী। তাই চিনলেন রত্রটিকে। স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে 
অনুরোধ করে আট টাকা মাইনের ভর্তি করে দিলেন থিয়েটারে ۱ এটা সেটা করতে হবে। বয়স তখন প্রায় সতোরো। 

থিয়েটারে প্রবেশ করেই তো আর চরিত্র অভিনয়ের সুযোগ আসে না। তবু প্রয়োজন হলেই কী এক আশ্চর্য 
নিষ্ঠায় কখনও সৈনিক বা জনগণের ভূমিকা পালন করেছেল- নির্বাক ভূমিকা ; কখনও বা কোরাসে গান গেয়েছেন। 
আর তা ছাড়া উইংসের আশে পাশে দাঁড়িয়ে দেখে চলেছেন বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রচ্গচাতুর্য। 
জ্যাঠামশায়ের দলের কোনো TR অনুপস্থিত হলে সে দায়িত্বও পালন করেছেন। 

সবচেয়ে ভালো লাগল নাচ। প্র নাচ দেখে দেখেই তালজ্ঞানের অধিকারী তুলসী নাচতে লাগলেন আপন 
মনের মাধুরী মিশিয়ে । কতদিন এমনও দেখা গেছে, রিহার্সালের পর ফাকা মঞ্চে তুলসী একা একা গান গেয়ে 
নাচ করে চলেছেন। একদিন চোখে পড়ে গেল স্টারের খ্যাতনামা অভিনেতা নৃত্যশিক্ষক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের | 
তিনি বড়ো যত্নে শেখালেন নাচ। তখনকার অপেরাধর্ষী নাটকগুলিতে পুরুষ মহিলারা একসঞ্চেে নাচতেন। সখীর 
দল থাকত প্রত্যেক ধিয়েটারেই ৷ তুলসী সখীর দলের অন্তর্ভুক্ত হলেন। কোনো নাচের দৃশ্যে মেলার দৃশ্যে, তুলসীর 
উপস্থিতি হয়ে পড়ল অবিসংবাদিত। 

আবার প্রতিদিন উইংসের পাশে দাড়িয়ে নাটক দেখার ফলে সব পার্টই হয়ে যেত তাঁর কণ্ঠস্থ। তাই ছোটো 
খাটো কোনো শিল্পীর অনুপস্থিতিতে স্টার কর্তৃপক্ষ তুলসীকে নামতে বাধ্য করতেন। ক্রমশ সবাই বুঝতে পারলেন 
যে সহজাত এক আশ্চর্য প্রতিভার নাম তুলসী চক্ৰবৰ্তী। তাই অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় মন্তব্য করেছিলেন : 

আজকের বিখ্যাত অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী জিমন্যাস্টিক করত, বেশ ভালো স্বাস্থ্য, ক্লাবে ক্লাবে ব্যালান্সিং দেখাত। 

এর মতো চৌখস খুব কম দেখা যায়। গান গাইতে দাও, সং সাজতে দাও, অপূর্ব করবে। 

তখন স্টারে প্রায় প্রতিদিনই নাটক। ১৯২৫ সালে নামল ‘কবির মেয়ে ।' এ নাটকে তুলসী চক্রবর্তী সতা 
সেনের ভূমিকায় বেশ নজর কাড়লেন। এ বছরে TTP নাটকে আবার নাচগানের ভূমিকা! কিন্তু হই হই 
হয়ে গেল নবযৌবন "নাটকে ৷ অমৃতলালের লেখা 'নবযৌবন " সিনেমার জন্যই প্রথমে নির্বাচিত হয়েছিল বইটি | 
সেটিকেই FT নামানো হল। একটি দৃশ্য ছিল মেলার। গোটা দৃশ্যটির দায়িত্ব থাকত তুলসী চক্রবর্তীর ওপর ৷ 
পায়রা থেকে শুরু করে বউ কথা কও, মযুর, চোখ গেল ইত্যাদি খাঁচায় করে পাখি স্টেজে ঢোকানো হত। সঙ্গে 
ম্যাজিক ও সার্কাসের তাবু। তুলসী চক্রবর্তী ড্রাম বাজিয়ে বাজিয়ে যেন লোক জড়ো করছেন ۱ আসলে এ ড্রামের 
তালে গোটা স্টেজে মেলার দৃশ্যটিতে কার পর কার প্রবেশ ঘটবে তা স্থির করা হত। এরই মধ্যে কখনও নাকের 
ওপর লাঠি বসিয়ে ব্যালান্স দেখাতেন, বল নিয়ে জাগ্‌লিং করতেন। সাকার্সের অভিজ্ঞতা থেকে মাঝে মাঝে নানা 
শারীরিক কসরত দেখাতেন, আবার বড়ো বড়ো চোখ করে পাধিওয়ালিদের সঙ্গে নাচতেন আর গান গাইতেন : 

পায়রা পুষেছি হামি রকম রকম, 
পায়ে নুপুর qua বাজে চোলে ঝম কম VN I 

৮ অক্টোবরে নাচঘর' পত্রিকায় যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার বেশিটাই এই মেলা নিয়ে : 

বিশেবভাবে এই নাটকের অভিনয়ে যে মেলার দৃশ্য দেখালো হয়েছে বাংলা রঞ্গামঞ্চের জন্ম হয়ে পর্যন্ত কখনো এ 

দেশের কোনও রঙ্গালয়ে সেরূপ দৃশ্যের অবতারণা করা হয় নি। সারি সারি, হোগলার ঘর বাঁধা বিরাট মেলাক্ষেত্র। 

কোথাও পাখির হাট, কোথাও চিত্ৰিত হাড়ি-কলসী বিক্রি হচ্ছে, কোথাও ফলমূল বিক্রয় হচ্ছে, কোথাও চানাচুরওয়ালা 

বসে গেছে, কোথাও সাপুড়ে বা সার্কাসের খেলা চলছে, কোথাও শেমটাওয়ালীদের নাচগান হচ্ছে, কোথাও মাদল 

বাজিয়ে সাঁওতালদের দল চলেছে, কোথাও ‘বালক FR সেজে ছেলেরা নেচে গেয়ে fecu করছে। পালের 

দোকান বসেছে, নানা জাতের নানা রকমের দর্শক ও যাত্রীদের জ্রনতায় মেলাস্থান পরিপূর্ণ। সে এক অন্তত বিস্ময়কর 

চমৎকার ww 

তুলসী চক্রবর্তী মঞ্চের একধার থেকে আর একধার পর্যন্ত নেচে FU, খেলা দেখিয়ে সকলের জন্য 
অদ্ভুত কৌশলে স্থান সংকুলান করে দিতেন। শুধু এই মেলাটার জন্যেই যেন 'নবযৌবন' জমে গেল। অবশ্য স্টার 
থিয়েটারে এই বিশাল পরিকল্পনা ছিল অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের। 


১২২ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 
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এ সময়ে স্টারের প্রায় প্রতিটি নাটকেই তুলসী চক্রবর্তী ছোটোখাটো চরিব্রাভিনয়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 


করাতেন। ১৯২৬ সালে চণ্ডীদাস' নাটক যখন স্টারে অভিনীত হচ্ছে তখন তুলসী চক্রবর্তী এক বীরভূমবাসীর 
ভূমিকায় অভিনয় করতেন। অহীন্দ্র চৌধুরী তার ‘নিজেরে হারায়ে যুঁজি’ স্বৃতিচারণে বলেছেন তুলসী চক্রবর্তী 
চলায় বলায় অঞ্গসজ্জায় کچ‎ করে তুলেছিলেন কীরভূমের পটভুমির একটি মানুবকো 


'পুজ্পাদিতা ' পরিত্রাণ TPT, 'ফুল্লরা', শাখের করাত: ‘বড় কৌ? جو وو‎ 'দেবাসুর * ‘TF, চাদ- 
সদাগর, " 'পল্লীসমাজ, 'কণার্জ্জন', প্রভৃতি! (কর্ণার্জ্জুনের নানা চরিত্রে মাঝে মাঝেই অভিনয় করতে হ'ত) নানা 
ধরনের চরিত্রে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা তুলসী চক্রবতীকে মঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্রাতিনেতার মর্যাদা এনে 
দিয়েছিল। আর তাই চলচ্চিত্রে তুলসী চক্রবর্তী এক কিংবদন্তিতে পরিণত হলেন অচিরেই। 

১৯৩৪ সালে স্টার ছেড়ে গেলেন নাট্যনিকেতনে। প্রায় পনেরো বোলো বছরের বন্ধন ছিন্ন হল ! এর আগে 
১৯২৭ সালে একবছর মনোমোহনে অভিনয় করেছিলেন বটে__কিল্তু মনোমোহন তখন স্টার থিয়েটারেরই আর 
একটি প্রতিষ্ঠান। অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীকে দুটি হলেই অভিনয় করতে হত- কারণ সপ্তাহের প্রায় প্ৰত্যেক 
দিনই অভিনয় হত-_অবশ্য আলাদা আলাদা নাটক। যাই হোক-__াট্যনিকেতনে নট ও নাট্যকার মনোরঞ্জন 
ভট্টাচার্যের ‘seg নাটক অভিনীত হয়েছিল। দ্রোণাচার্য কর্তৃক চক্রব্যহ রচনা এবং অভিমন্যু বধের বিষয়বস্তু 
ہت‎ ওলা তুলসী করেন ہی ہہ‎ সম্পূর্ণ তিন এক یہ‎ তার প্রমাণ করলেন তুলসী 
যে সিরিয়াস চরিত্রেও তিনি সমান দক্ষ । অসাধারণ অভিনয় সত্বেও এ নাটক বেশি দিন চলল না। সিনেমার চাপ 
বাড়ছিল। তাই থিয়েটার করা সব সময় সম্ভব হচ্ছিল না। তবু ১৯৩৫ সালে বুপমহল রঙ্গমঞ্জে ‘আবুল হাসান" 
নাটকে অংশ নিলেন। সেই নাচগান- _তুলসীর মনোমতো চরিত্র । শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত উচ্ছুসিত হয়েছিলেন তুলসীর 
চরিত্রায়ণে। 

এর পরেই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন তুলসী চক্রবর্তী | জ্যাঠামশাই প্রসাদ চক্রবর্তীর উৎসাহ বেশি । তুলসী 
মঞ্চে নাম পাচ্ছে, চলচ্চিত্রে অভিনয় করছে, আর মাঝে মাঝে শখের দলে অভিনয় করে কিছু রোজ গারও করছে। 
সংসারে দারিদ্রা আছেই, থাকবেই। তাই বিবাহ স্থির করলেন তিনি। পার্ক সার্কাসের বেনিয়া পুকুরের বাসিন্দা নিতাই 
ঘোবালের কন্যা উধারানির ATE | 

উষারানি নিজের বিবাহের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন-__১৩৪৩ সালের ফাল্মুন মাসে বিবাহ হয়েছিল। বাড়ির 
সব কিছু جج‎ করতে হবে শ্বশুরবাড়িতে এসে, এ কথা আগেই জানতেন। সংসারে দারিত্র্য ছিল খুব। যেদিন 
বিয়ে হয়ে এলেন সেদিন অন্য কাদের বাড়ি থেকে একটা মাদুর চেয়ে আনা হ'ল। তারই ওপর বসেছিলেন নতুন 
বউ। আর ফুলশয্যার দিন তুলসী চক্রবর্তী গেলেন শখের দলে অভিনয় করতে | দশ টাকা পাবেন উনি। বিদুষককে 
বোধহয় হাসতেও নেই। 

রুপমহলে ‘আবুল হাসান" নাটকের পরে অনেকদিন ছিলেন রঙমহলে। এই সময় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
‘ডিটেকটিভ’ নাটকে জগদীশ আর “বন্ধু নাটকে কেবলরামের চরিত্রায়ণ আজও থিয়েটার সমালোচকদের 
আলোচনার বিষয়। ১৯৩৭ সালে অভিনীত হয় “ডিটেকটিভ আর ১৯৩৭ সালে "বন্ধু আরস্ত হয়ে চলে 
১৯৩৮ সাল পৰ্যন্ত৷ ১৯৩৯ সালে 'তটিনীর বিচার । তারপর ১৯৩৯ ও ১৯৪০ সালে এলেন নাট্যভারতীতে। 
এই সময়ের দুটি নাটক হল “সংগ্রাম ও শাস্তি এবং “নারসিংহোম'। দুটি নাটকের নাট্যকার ছিলেন শচীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত ৷ 
“সংগ্রাম ও শান্তি নাটকটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ নাটকে তুলসী চক্রবর্তী বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। 

একটা ব্যাপার বিশেষ লক্ষণীয় যে, অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় যখন যে রঙ্গমঞ্চে যোগ দিয়েছেন সেখানেই 
তুলসী চক্রবর্তীকে নিয়ে গিয়েছেন। সেই স্টার থিয়েটারে তুলসী চক্রবর্তীর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। কিন্তু 
অহীন্দ্র চৌধুরী যখন নাট্যনিকেতনে গেলেন FETT নাটকে শকুনি চরিত্র অভিনয়ের জন্য, তখনই তুলসীকে 
নিয়ে এলেন নাট্যনিকেতনে দ্রোণাচার্য চরিত্রে | অহীন্দ্রবাবু নাট্যভারতী বা রঙমহলে যখন যোগ দিয়েছেন, তুলসী 
চক্রবর্তী তাকে অনুসরণ করেছেল। চলচিচত্র-জীবনেও অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় প্রথম প্রথম তুলসী চক্রবর্তীর অন্যতম 
অভিভাবক ও উৎ্সাহদাতা ছিলেন। 

স্টার রজ্গমঞ্চের দীর্ঘ দিনের অভিনেতা ও পরবর্তী কালে স্টারের স্টেজ ম্যানেজার করুণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় কৌশলের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে এক অদ্ভুত সহজ স্বতঃস্ফৃর্ততা প্রকাশ পেত 
তার অভিনয়ে । আজ যখন নাট্যাভিনয়ের বাস্তব স্বাভাবিক অভিনয়ের কথ! আলোচিত হয়, অঞ্চলে অঞ্চলে পুরাতন 
অভিনয় ধারা আর নব্য অভিনয়ধারা নিয়ে ওয়ার্কশপ বসে তখন মনে হয় যে আজকের নাট্যশিক্ষকরা কি পুরাতন 
ধারার অভিনেতা হিসাবে তুলসী চক্রবর্তীকে চিহ্নিত করবেন না “পুরাতন ধারা ও নূতন ধারার” অভিধায় বিশেষিত 
মেকি সীমারেখাটি ধ্বংস করবেন? আসলে, নাটকের প্রতিহাসিকরা বড়ো বড়ো রঘুবীর হালুমবীরদের আলোচনায় 
এতই ব্যস্ত থাকেন যে তুলসী চক্রবর্তীদের মতো দরিদ্র অল্পশিক্ষিত শিল্পীদের সার্থক চরিত্রায়ণের ইতিহাস, বিস্মৃতির 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ ns 





অতল গর্ভেই তলিয়ে ×× নয়া শিলীরাও আজ 'দলের মধ্যে এক নম্বর" হয়ে উঠতে চান ; চরিত্রাভিনেতা হতে 
তাদের আত্মমর্যাদায় ঘা লাগে। ফলে দল ভাঞ্গে। এক একজন অভিনেতা এক এক প্রতিষ্ঠানে ‘স্যার’ হয়ে GOA | 
তার পান থেকে চুন খসানোই বিদ্রোহ নামে আখ্যাত ي‎ ۱ আর বেশির ভাগ নাটাদলই চরিত্রাভিনেতার অভাবে 
থিয়েটার বাঁচানোর একমাত্র রাস্তা ۱ চরিত্রাভিনেতার ভূমিকা যে নাটকের অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য, তা সে ছোটো 
ভূমিকাই হোক, আর বড়ো ভূমিকাই হোক-_ এ কথা অনুধাবন করতে হবে নাট্য পরিচালকদের, নাটাশিল্পীদের, 
সর্বোপরি নাট্যসমালোচক ও নাট্য এতিহাসিকদের। 

চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে, সম্ভবত ১৯৪৪ সালে রঙমহল থিয়েটারে “রামের pfo" নাটক শুরু হল। 
নাট্যর্প ও পরিচালনায় ছিলেন দেবনারায়ণ JAI এ নাটকে তুলসী চক্রবর্তী পেলেন ভোলা চাকরের ভূমিকা। 
সে চরিত্রায়ণ যে কোনো শিল্পীর জীবনের সাধনা । বড়ো বড়ো গোলগোল দুটি চোখের চাহনি হাসোর তরঙ্গ 
* সৃষ্টি করত। আবার কখনও সে চাহনিতে এমনই রহস্যময় পরিবর্তন আসত যে দর্শকের হৃদয় এক আশ্চর্য বেদনায় 
আপ্লুত হত। টাইপ চরিত্রের এক নিখুঁত উদাহরণ হিসাবে বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে তুলসী চক্রবর্তীর এ ভূমিকা 
অঙ্গান হয়ে থাকবে। শরৎ সাহিত্যের নাট্যরূপের গোপন কথাটিই হল সহজ স্বাভাবিকতায় জীবনকে কাছ থেকে 
দেখা 1 সে জীবনকে দেখতে হলে কৃত্রিমতার আবরণণুলিকে ধ্বংস করতে হবে । আর সেটা সম্ভব টাইপ চরিত্রগুলির 
সাহায্োই। তুলসী চক্রবর্তী এই সত্যকে বুঝেছিলেন। তাই ভোলা চাকর শরৎ-নাটকের টাইপ চরিত্র সৃষ্টির পথে 
একটা মাইল স্টোন হয়ে উঠতে CATE | 

চল্লিশের দশকের ঠিক আগে থেকেই চলচ্চিত্রে ব্যস্ততা বাড়ছিল, তারপর চল্লিশের দশকে আরও ব্যস্ত 
ویج‎ তাই থিয়েটারে এসেছেন, গিয়েছেল__ আবার এসেছেন। "পথের দাবী, ' অনুপমার শ্রেম এ দুটি নাটকে 
যে যুক্ত হয়েছিলেন তা সাক্ষাৎকারে পেয়েছি। রঙমহলের স্মারক পুক্তিকাতে এ উল্লেখ আছে। "অনুপমার প্রেম 
বাস ধর্মঘটের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অতি অল্পদিনের মধ্যেই । কিন্তু পথের দাবী নাটকে তেওয়ারি চরিত্রে 
যে বুপদান করেছিলেন তা অনেক দর্শকের স্মৃতিতে প্রোজ্ছ্বল। যদিও “পথের দাবী'র স্মারক পুক্তিকার সন্ধান 
আমি পাইনি। 

১৯৫৪ সালে স্টারে আবার ফিরে এলেন তুলসী চক্রবর্তী । তখন “শ্যামলী নাটক চলছিল। অসম্ভব জনপ্রিয়তা 
পেয়েছিল “শ্যামলী, একটি ছোটো চরিত্রে যে অভিনেতা গান গাইতেন তাঁর অনুপস্থিতিতে দেবনারায়ণ গুপ্ত নিয়ে 
এলেন তুলসী চক্রবর্তীকে। সেই থেকে আমৃত্যু রয়ে গেলেন স্সৈরের শিল্পীরূপে। ১৯৫৫ সালে স্টার নতুন করে 
সজ্জিত হল। অভিনীত হল 'পরিণীতা'। তুলসী চক্রবর্তী পেলেন ঠাকুরের ভূমিকা ۱ পাচকঠাকুর ছোট্টো চরিত্ৰ। 
কিন্তু স্টেজ পার্সোন্যালিটির ফলেই ক্ষুদ্র হয়েও তুচ্ছ হল না সে চরিত্রায়ণ। 

১৯৫৭ সালে "শ্রীকান্ত উপন্যাসের ১ম ও ২য় পর্ব অবলম্বনে “শ্রীকান্ত' শুরু হল ১৭ জানুয়ারি ৷ তুলসী চক্ৰবৰ্তী 
পেলেন ব্লাজলক্ষ্মীর ভৃত্য রতনের চরিত্র। ১৯৫৮ সালে শ্রীকান্ত উপন্যাসেরই ৩য় ও ৪ৰ্থ পর্ব নিয়ে রচিত হল 
‘রাজলক্ষ্মী'। এ নাটক শুবু হ'ল ২ জুন। এ নাটকেও তুলসী চক্রবর্তী রতন। এক WES নাট্যধারা সৃষ্টি করেছিল 
স্টার। ভোলা চাকরের মতোই রতন নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে বহু আলোচিত চরিত্রাভিনয়। স্টারের স্মরণিকা প্রমাণ 
করে যে বাংলাদেশের প্রায় সব সংবাদপত্রে তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় প্রশংসা প্রকাশ পায়। এ বোলে প্রায় স্টারের 
মৰ্যাদা পেলেন তুলসী চক্রবর্তী ۱ চরিত্রলিপিতে দ্বিতীয় নাম থাকত তুলসী চকুবর্তীর। 

কী অসাধারণ শিল্পী ছিলেন তুলসী চক্রবর্তী তা প্ৰত্যক্ষদশীদের স্বৃতিচারণায় বারবার ফুটে উঠেছে। কিন্তু 
ব্যবসায়িক মঞ্চের অভিনেতা হয়েও কতখানি নাট্যপ্ৰেম থাকলে তার মতো একজন প্রধান শিল্পী নাটকের স্বার্থে 
নিজের প্রশংসিত ভূমিকাকেও উৎসর্গ করতে পারেন, তা তুলসী চক্রবর্তীর নাট্যজীবন বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়। 
দেবনারায়ণ গুপ্ত এমনই একটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন তার স্মরতিচারণে : 

এক রবিবারে "শ্রীকান্ত" নাটকের অভিনয়ের ঘটনা বিবৃত করার লোভ আমি সম্বরণ করতে পারছি না। রবিবারে দুটি 

অগ্রিম হাউস-ফুল হয়ে আছে। থিয়েটারে গিয়ে শুনি, যিনি তবলা বাজাতেন তার কলেরা হয়েছে। মহা 7‏ چس 

পড়লাম। কুমার বাহাদুরের ক্যাম্পে পিয়ারী বাঈজীর সঙ্গে কে তবলা বাজাবে £ সুলালদা (জহর গাঙ্গুলী) আমাকে 

ডেকে বললেন “তুলসীকে বলুন, ও বাজিয়ে দেবে'। তুলসীদাকে ডেকে কথাটা বলতেই বললেন-_ enia বাজিয়ে 
দিতে পারি, কিন্তু এ দৃশ্যেই যে আমি লগ্ন হাতে শ্রীকান্তুকে নিয়ে প্রবেশ করে বলি, "মা, বাবু এসেছেন’ । তুলসীর 

কথা শুনে আমায় নতুন ভাবনায় পেয়ে বসলো | কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলুলাম- “আচ্ছা তুলসীদা, ধরুন, এমন যদি 1 

যায় যে শ্রাকৃষ্বাবু ও কুমার বাহাদুর যেখানে কথা বলছেন সেই জায়গায় নেপথ্য থেকে যদি আপনি বলে দেন-_ 

“মা, আমি শ্রীকান্তবাবুকে খবর দিয়ে এসেছি- তিনি আসছেন।' তুলসীদা বললেন-__'ঠিক আছে, তাই ہک‎ 

স্সলমান তবলচীর পোষাক পরে, নেপথ্য থেকে কথা কটি বলেই, তুলসীদা মঞ্চে প্রবেশ করে সকলকে সেলাম জানিয়ে 

তবলা নিয়ে বসলেন ৷ পিয়ারী বাঈ্জীর সেই ءع‎ গালের সঙ্গে! সেদিন অতি দক্ষতার সঙ্গে৷ সঞ্গাত করলেন তুলসীদা. 
আমার সুদীর্ঘকালের নাট্যজীবনে এমন সর্বগুণসম্পল্প শিল্পী আমি আর RUHÊ ofa 
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স্টারেই “ডাকবাংলো এবং ‘পরমারাধ্য শ্রী শ্ৰী রামকৃষ্ণ নাটকে অভিনয় করেছিলেন শেষের দিকে। শেব 
নাটক “শ্রেয়সী'। ‘শ্ৰেয়স’ নাটকে তুলসী চক্রবর্তী করেছিলেন পাচুর ভূমিকা । পুরাতন ভৃত্য। কেতকীকে (সাবিত্ৰী - 
চট্টোপাধ্যায়) ছেড়ে চলে গেছে অতীন বৈসন্ত চৌধুরী)। কিন্তু তারই সন্তান খোকন এসেছে পৃথিবীর বুকে 
সকলের অবহেলা সহ্য করে। মা ছাড়া আর আপন বলতে আছে পুরাতন ভৃত্য পাঁচু। যেন রাইচরণের 
প্ৰতিমূৰ্তি। খোকনকে নিয়ে তুলসী চক্রবর্তীর নাচ, গান অভিনয় এক আবেগঘন মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করত। 
স্টারের স্মারক পুস্তিকায় তুলসী চক্রবর্তীর মেকআপসহ ছবি আর পাঁচুর গান ছাপিয়ে প্রচার করা হত। গানটি 
উল্লেখ করছি : 
এই ঘর ঘর্‌ ঘর ঘর্‌ ঘর ঘর ঘর ঘর 
গড়পড়িয়ে যায় রে 
রাজার গাড়ি যায় রে 
রাজাবাবু যায় রে। 
ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর ঘর্‌ ঘর্‌ 
এই ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর ঘর্‌ 
সামলে কে দাঁড়ায় রে 
রাজার গাড়ি যায় রে 
সোনামনি যায় (X: 
ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর্‌ ঘর 
খোকা সওয়ার আমি ঘোড়া 
দেখবি ছুটে আয়রে তোরা 
চিহি চিহি ডাকছে ঘোড়া 


খোকা হাসে হায়রে 
খোকন সোনা যায় ي١‎ 


গীতিকার ছিলেন শৈলেন রায় আর সুরকার দুর্গা সেন। তুলসী চক্রবর্তী তো শুধু গাইতেন না_ গোটা স্টেজ জুড়ে 
কখনও ঘোড়া হচ্ছেন, পিঠে খোকন হয়েছে সওয়ার__কখনও তাকে বুকে তুলে নিচ্ছেন, ছুটছেন। করুণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সেই স্মৃতিচারণ করতে করতে তুলসী চক্রবতীর অসাধারণ কোরিওপ্রাফির কথা বলছিলেন। তুলসী 
চক্রবর্তীকে এসব দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল না। নিজেই ভেবে নিতেন। পরিচালক দেবনারায়ণ sehe মুগ্ধ 
হতেন তুলসী চক্রবর্তীর অভিনব মঞ্চব্যবহারের মুন্সিয়ানায়। গুণীকে তো গুণীই আদর করেন। তুলসী চক্রবর্তীর 
নাটাজীবন পরিক্রমায় একটা কথাই বারবার মনে হয়েছে যে টাইপ চরিত্র সৃষ্টিতে বাংলা ANY অধেন্দুশেখর 
ও ক্ষেত্রমণি যে ধারার সৃষ্টি করেছিলেন তুলসী সেই ধারার উত্তর সাধক। ‘বাংলা নাট্যাতিনয়ের ইতিহাসে 8 
তুলসী চক্রবর্তী চৌকস অভিনেতা ৷ লোকনৃত্য, লোকগীতি ও কৌতুকরসাত্মক অভিনয়ে সমান পারদর্শী । বহু ভৃত্য 
চরিগ্রে নিপুণ অভিনয় করেছেন। (পৃঃ-৪২২) 

ভাবতে ভালো লাগে যে নব পর্যায়ের স্টার থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীদের যে তালিকা প্রদান 
করেছেন সমালোচক ঘোষ, তার মধ্যে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন তুলসী চক্রবর্তীকে। সে তালিকায় আছেন: 

ছবি বিশ্বাস, জহর গজ্গোপাধায়, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, মিহির ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন মুখোপাধায়, 

শ্যাম লাহা, তুলসী চক্রবর্তী, মনি শ্রামানী, সরযূ দেবী এবং অপর্ণা দেবী । (3 ৪২২) 

‘শ্ৰেয়সী' নাটক যখন চলছে তখনই তুলসী চক্রবর্তী অসুস্থ হতে থাকেন। তারপর একসময় শয্যাশারী হয়ে 
পড়লেন। উদুরী রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কয়েকমাস আর থিয়েটারে আসতে পারেননি। বোধ হয় ২৫০ রজনী 
তখন হয়ে গিয়েছিল 'শ্রেরসী 'র। তখন স্টারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন নাট্যপ্রেমিক সলিল মিত্র মহাশয় 1 তিনি তখনও 
তুলসী চক্রব্তীকে তার মাইনের টাকা ঠিক পাঠাতেন। দেবনারায়ণ গুপ্ত, করুণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা মণি শেঠকে দিয়ে 
সে টাকা পৌঁছে দিতেন হাওড়ার বাড়িতে। এ টাকা তার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তবু এক আশ্চর্য উদারতায় এ টাকা 
নিতে দ্বিধান্বিত হতেন তুলসী گی‎ ধনী ছিলেন না তিনি। সম্পূর্ণত অভিনয়ের ওপর নির্ভর করতেন 
সংসার চালানোয়। অসাধারণ অভিনয় প্রতিভা থাকা সত্বেও ভয় পেতেন যদি অভিনয়ের সুযোগ না পান। এর 
জনা কতবার এক্সপ্লয়টেডও হয়েছেন তাই থিয়েটার থেকে টাকা পৌছে দিতে করুণবাবু যখন তুলসী চক্রবর্তীর 
বাড়িতে যেতেন তখন অভিভূত তুলসীবাবুর কথা করুণবাবু ভুলতে পারতেন না। কলতেন--- রোগে শুয়ে থাকলেও 
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থিয়েটারের মালিক থিয়েটারের শিল্পীকে মাইনে দেন--শিল্পীর এই মর্যাদা ও আনন্দ নিয়েই বোধহয় এতদিন 
থিয়েটার আঁকড়ে থেকেছি। 
থিয়েটারের প্রতি এক অদ্ভুত ভালোবাসা ছিল তুলসী চক্রবর্তীর ! থিয়েটারের আকর্ষণে কোনোদিন ছুটি নিতেন 
ন। একদিন স্টার থিয়েটারের লবিতে বসে সবাই গল্পগুজব করছেন। তীর্ঘভ্রমণের কথা উঠেছে। তুলসী চক্রবর্তীকে 
যখন বলা হল- একটানা অনেক দিন তো কাজ করছেন। বৌদির সঙ্গে কয়েকদিন তীৰ্থটীথ করে আসুন।। ছুটি 
নিন ৷ সামানা কথা ৷ প্রস্তাব শুনে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেন, তারপর বললেন-__তুমি এ কথা বললে, ভাই ?' 
প্রস্তাবকারী আমতা আমতা করেন, বলেন__“কেন ? কিছু অন্যায় বললাম ?' তুলসী চক্রবর্তী বললেন__- থিয়েটারের 
মতো বড়ো তীৰ্থ কি আর আছে? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে শুরু করে কত সাধু-সন্ন্যাসীদের পদরজ পড়েছে 
থিয়েটারের কাঠের পাটাতনে। মানুষকে মানুষ হবার কত ভালো কথা বছরের পর বছর শোনানো হয়েছে এই 
থিয়েটার থেকে। থিয়েটার থেকে লোকশিক্ষা হয় স্বয়ং রামকৃষ্ণ বলেছেন। তাই এই ধিয়েটারকে আমি সবচেয়ে 
বড়ো তীর্থ বলে মনে করি। গঞ্গাক্রলে বসে পাপ ধোব কোন জলে-_ এ চিন্তা কি কেউ করে? তীৰ্থে বসে তীর্থের 
ہے‎ দেখব কেন? আমরাই তো তীর্ঘের পানা । নারায়ণ আমাদের লরনারায়ণ। তারই পুজো করছি।' 
কেউ কেউ বলেন যে তুলসী চক্রবর্তী নাকি ছিলেন অত্যন্ত সাত্ত্বিক প্রতিদিন নারায়ণ শিলায় তুলসী চন্দন 
দিতে দিতেই সকাল কেটে CTS | কিন্তু ওঁর স্ত্ৰী শ্ৰীমতী উষা চক্রবর্তী বলেন-_ একদমই এ সব মানত না । বলতেন, 
ওনার দেবতা নটনাথ নরনারায়ণ। ও 3p থিয়েটারের বৈকুষ্ঠেই যেতে চায়। যদি পুরুভ ঠাকুর না আসতেন তাহলে 
আমার কথায় ঠাকুরের মাথায় চন্দন তুলসী ফেলে দিতেন। ওর সময় কোথা?" 
স্ত্রীকে নিয়ে থিয়েটার বা সিনেমা যাওয়া সম্ভব হত না। থিয়েটারের জুবিলির সময় মাঝে মাঝে ফ্রি পাশ 
আনতেন। উষা চক্রবর্তী তখন নাটক দেখতে যেতেন। নিজেই বলেছেন ہت‎ দেবী__টিভির কল্যাণে কর্তার 
সিনেমাগুলো এখন দেখতে পাচ্ছি। দেখতে দেখতে মনে পরড়ে__বাড়িতে এক একরকম করে পার্ট সাধতেন। হাসি 
আসত | এখন বুঝি, কী কাজে লাগত সে সব। 
ছায়াচিত্রে তুলসী চক্রবর্তীর অবদানের কথা অন্য কেউ হয়তো শোনাবেন। কিন্তু এটুকু জানানো দরকার 
যে কত নির্লোভ ছিলেন দরিদ্র সদানন্দময় অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী । যত ছোটো চরিত্রই হোক না কেন মঞ্চে 
বা চিত্রে কখনোই অপমানিত বোধ করতেন না। বরং সেই ছোটো চরিত্রগুলিকেই শিল্পীর মমতা দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে, 
ভাবনা দিয়ে পুর্ণ করে তুলতেন। কেউ বলবেন, ‘পেশাদার শিল্পী__টাকাটা নিশ্চয়ই গুণে নিতেন।" নিতেন হয়তো, 
দরিদ্র ছিলেন যে। কিন্তু করুণা করে কেউ কোনো চরিত্রে অভিনয় করার প্রস্তাব করলে সবিনয়ে সরে আসতেন. 
বলতেন-__এ ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে তুলসীর দরকার নেই। 
আসলে অর্থ নয়, A ভূমিকায় তাঁর করণীয় কিছু আছে কি না---সেটা ভাবতেন প্রথমেই। টাকাও নিতেন 
ভীবণ কম। করুণবাবু বলেন-_শ্রেরসী্র সময়েই তার মাইনে ছিল আড়াই-শো টাকার মতো । সহকর্মীদের মধ্যে 
কেউ কেউ বলতেন রেট বাড়ানোর কথা । মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলতেন_ টাকার জ্ঞোরে কি শিল্পসৃষ্টি হয়রে 
ভাই? ওটা মনের جم‎ ভালোবাসার কাজ । থিয়েটার মন্দিরে মাথা নিচু করে নটনাথের কাছে প্রার্থনা করতে 
হয় শিল্পীর মন: টাকা নয়)" 
এমনভাবে মালিনাহীন মনে শিল্পকে কজন আর ভালোবাসেন আজ ۶ যদি বাসতেন তাহলে কলকাতার 
রঙ্গমঞ্চগুলি UTE চামচিকে আর বাদুড়ের আশ্রয় হত না। রঙ্গমঞ্চ ভেঞ্গো ভেঙ্গে প্রমোটারদের বহুতল বাড়ি 
হত رج‎ রঙ্গমঞ্চ একটা জাতির অগ্রগতির দর্পণ। যদি সত্যই শিল্পীরা রঙ্গমঞ্চকে ভালোবাসতেন তাহলে ভারতের 
নাট্যতীৰ্থ কলকাতার ১২৮ বছরের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস এমনভাবে মিথ্যা হয়ে যেত না। | 
দারিন্া ও ব্যস্ততা সত্বেও ঘরোয়া মানুষ ছিলেন। ঘরের ব্যাপারে একদম উদাসীন ছিলেন না। সব বাপারেই 
وق‎ বৈঠকি কথাবার্তা । দেবনারায়ণ গুপ্ত লিখেছেন: 
ہے‎ নিঃসন্তান ছিলেন। বাড়িতে নারারণশিলার নিত্যসেবা হ'ত। এজন্য একজন পুরোহিত নিযুক্ত করেছিলেন 
তিনিই দুবেলা এসে যথারীতি পুজো করে যেতেন। নারায়ণ পুজোয় তুলসীপাতা অপরিহার্য হাওড়ার কালীবাবুর 
বাজারে নিত্য বাজার ےو‎ একদিন শ্রীণরুমের লবিতে সুলালদা (uera গাঙ্গুলী), হুয়া (শ্যাম লাহা), ভানু (ভানু 
বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রভৃতির sme বসে আছি। তুলসীদা মেকআপ করে এসে লবিতে বসলেন । ভানু বললে__ 
মনটা আজ আর ভাল নেই।' ভানুর কথায় তুলসীদা কটমট করে ভানুর দিকে চেয়ে রইলেন । আমি বললাম-_-কেন? 
তুলসীদার মন ভাল নেই কেন? 
ভানু বললে--তুলসীদাকেই জিজ্ঞাসা করুন। 
আমি বললাম-_ ব্যাপার কী, তুলসীদা £ ভানু বলছে। আপনার মনটা আজ ভাল cm! 
উত্তরে তুলসীদা বললেন-_-তোমার বৌদির সঙ্গে খুব এক চোট বচসা হয়ে গেল। 
-_'কেন? 
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আনে ভাই, বাজারে আজ আর কর্তাপাতা পাওয়া গেল না। এই রাগ! পজগজ করতে লাগল, +42 
N হবে কি কারে? 
peter কথা শেব হওয়ার সঙ্গে সঞ্চো ভানু হেসে উঠলো । তুলনীনাবললেন--হাসছিস্‌? জ্ঞানিস্‌, কর্তাপাতা 
না হালে, নারায়ণের পুজো হয় না? আমি সবিশ্বয়ে জিজ্ঞাসা করলাম । 'কর্ভাপাতা কী তুলসীদা £' 
_ আরে ভাই, বুঝতে পারলে না? আমার নাম তো তুলসী ! তাই তোমার বৌদি তুলসীপাতাকে কর্তাপাতা বলেন। 

এমনই সদানন্দ বৈঠকি মানুষ ছিলেন তুলসী চক্রবতী। করুণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন 
যে কেমনভাবে ভালো অভিনেতা হওয়া যায় তার টিপ্‌স্‌ তুলসী চক্রবর্তী দিতেন বৈঠকি মেজাজে । করুণবাবুর 
বাবা গিৰীন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নিউ থিয়েটার্স-এর হেড ক্যাশিয়ার | সুতরাং তুলসীবাবু গিরীন্দ্রবাবুর ঘনিষ্ঠ 
হওয়ায় করুণবাবুকে বড়ো ভালোবাসতেন। বলেছিলেন-__ দ্যাখো, সর্বদাই লক্ষ রাখবে, কে কেমন করে চলছে, 
ঘুরছে, নাক চুলকোচ্ছে, চুল ঠিক করছে।' এ সব বলতে বলতেই বাসের মধ্যে দেখালেন এক মহিলা চুল ঠিক 
করছেন। তারপর থিয়েটারে পৌছে মেক-আপ নেওয়ার সময় করুণবাবুকে ডেকে দেখালেন মেয়েটি কেমনভাবে 
চুলে বিলি কাটছিল 1 তুলসী চক্রবতীর ছিল মাথা ceret টাক। কিন্তু যে ভাবে মাইম করছিলেন যে মনে হয়েছিল 
যে তিনি যেন তখন কেশবতী এক তরুণী । বলেছিলেন, এই যে দৃষ্টি, তা অভিনেতার দৃষ্টি, বুপকারের সাধনা | 

মাঝে মাঝেই বলতেন--'অভিনেতাকে সব পারতে হবে। যত বিপদ আপদ সামলে দিতে হবে | তার সবচেয়ে 
বড়ো মূলধন তার অভিনর। ধরো বিপদে পড়ছ রাস্তায়, কী করবে"? উত্তর নিজেই বাতলে দিতেন-__ পাগল 
সেজে "to | দেখবে বিপদ সামলে গেছ।' সবাই হেসে গড়াচ্ছে, নিজে কিছু হাসিতে কেটে পড়তেন সা। বড়ো 
বড়ো গোল চোখে এক কৌতুকের ছটা। 

অসন্তৰ অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন। স্ট্রডিও পাড়ার বা থিয়েটার পাড়ার সবাই জানে যে ‘পরশ পাথর" সিনেমার 
সময় সকলকে কি বলে বেড়াতেন। বলতেন, ‘সত্যজিৎ বাবু, আমাকে রোজ ১০০ টাকা করে দিয়েছেন। এত 

উৎকট দারিদ্রা ছিল তুলসী চক্রবর্তীর। হাওড়ায় কৈলাস বোস থার্ড বাই লেনে একটা পুরানো বাড়ি 
কিনেছিলেন | কিছুই যে রেখে যেতে পারেননি তার প্রমাণ তার স্ত্রীর বর্তমান অবস্থা | ১৯৯৫-এর নভেম্বর মাসের 
'আনন্দলোক 'পত্রিকার একটি প্রতিবেদন দেখে মিঠুন চক্রবর্তী তার দাদাকে পাঠিয়েছিলেন উষা চক্রবর্তীর কাছে। 
সেই থেকে তিনি যে মাসিক ৫০০ টাকা বৃত্তি দিচ্ছেন তার সঞ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্পী-সংসদের মাসিক ৫০০ টাকা! । 
এই তার জীবন চালানোর রসদ | তুলসীবাবুর জীবদ্দশায় তার পরিবারের সুখ-দুঃখের সাথী রেবা দত্ত তার সন্তান 
কে নিয়ে এখনও و‎ দেবীর সক্দোই বাস করছেল। সুতরাং দারিদ্র্য নামক রহস্যটি এ পরিবারকে কোনোদিনই 
বোধ হয় ত্যাগ করবে না। 

শেষের দিকে যখন স্সিরে অভিনয় করছেন তখন রাত্রি বেলায় পনেরো বা ইলেভেন-এ বাসে করে 77 
কিরতেন। রাত্রের সে বাসের নিতাবাত্রীরা দেখতেন যে সদানন্দময় তুলসী চক্ৰবৰ্তী দুলে দুলে কীর্তন গাইছেন। 
সবাই ভালোবাসতেন তাকে। 
এই থিয়েটারে এসেছিলাম । প্রার্থনা করো যেন এই থিয়েটারে কাজ করতে করতেই যেতে পারি ।' 
. তুলসী চক্ৰবতীর সে প্রার্থনা সত্য হল। স্টার থিয়েটারে থাকতে থাকতেই তার ডাক এল। ১৯৬১ সালের 
১১ ডিসেম্বর, সোমবার বেলা ৩ টেয় তুলসী চক্রবর্তী তার কৈলাস বোস থার্ড বাই লেন থেকে যাত্রা করলেন 
অভিনেতার tagtha দিকে । 

যদি অমলিন হৃদয়ের সদানন্দময় নির্লোভ মানুষদের কোনো বৈকুণ্ঠ সত্যই থাকে, তবে সে বৈকৃষ্ঠে নর- 
নারায়ণ পূজার পান্ডা তুলসী চক্রবর্তী নটনাথের বন্দনা গেয়ে চলেছেন-_ 

‘পায়ে নূপুর ues বাজে 
চোলে WEN ঝম ঝম।' 

সূত্ৰ : 
বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস : ড. অজিতকুমার ঘোষ 
বাংলার নটনটী : দেবনারায়ণ গুপ্ত 
স্টার ও রংমহল থিয়েটার-এর স্মারক পত্ৰিকা 
সাক্ষাৎকার : উয়ারাণী চক্রবতী/তুলসী চক্রবর্তী মহাশয়ের সহধৰ্মিনী, রেবা দত্ত, করুণ বন্দ্যোপাধায়/অভিনেতা, cou 
ম্যানেজার, স্টার থিয়েটার / অসীম মৈত্র/প্রযোজক, নিশিপন্থ/শ্রীমান শ্ৰীমতী 
রজ্গমঞ্চেো বাংলা নাটকের প্রয়োগ : ড. অজিতকুমার CONT | 
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শতবর্ষে অভিনেতা সন্তোষ সিংহ 


আশি বছর বয়সে পদার্পণ করে, বৎুগরছগমঞ্চের প্ৰবীণ অভিনেতা সন্তোষ সিংহ তার কাপা কাপা >7 
একটি সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীর খসড়ায় লিখেছিলেন : 
কলকাতায় বাবার অফিস ছিল কয়লাঘাটায়। তখন ভাদ্রমাসে কলিকাতার যাত্রাপার্টির দল বিদেশে 
অভিনয়ের জনা প্রস্তুত হতেন কলিকাতার বড়বাজারের মধ্যে মহড়া দিয়ে। বাবা অফিস থেকে ফেরার 
পথে পোস্তায় যাত্রা হচ্ছে দেখে যাত্রা শুনতে মেতে গেলেন-___বাড়িতে আমি আর মা সারারাত জেগে 
হা হুতাশ করছি-_ সকালবেলায় বাবা এসে হাজির। বাবার এই আগ্রহই বোধ হয় আমাকে inspire 
করেছিল অভিনেতা হবার | 
peu m 9 2 2 
ی ا ا ا ر‎ রি ن کیا و‎ রা রো | যা বির ই 
প্রতি আগ্ৰহ দেখে আশঙ্কিত হতেন, বাবার মতো ছেলেও থিয়েটার-পাগল হয়ে উঠছে জেনে 
পড়াশুনা মাটি হবে ভেবে বকাঝকা করতেন। RN বাবা বলতেন, ‘ও যদি বোঝে এ লাইনে উন্নতি হবে, 
তাহলে আমি বাধা দেব না!’ বাধা তো দেননি, বরং শখের যাত্রাদলে 'সুরাসুর বধ' পালায় 4و جع‎ পুত্রের 


অভিনায়ে যাতে অসুবিধা না হয়, সে জন্য দর্শকাসনে বসে হাতপাখায় নিজেকেই আড়াল করেছেন। 
চাকরির সূত্রে কালীকৃষ্ণ কলকাতায় চিৎপুরের কাছে চক্রবর্তী লেনে বাসা করেছিলেন, সেই 
বাসাতেই বঙগান্দ ১৩০৫, ২৮ YR (খ্ৰিস্টান্দ ১৮৯৯, Sac E Rea 


সিংহ ৷ তাদের আদিনিবাস চন্দননগরের নপাড়ায়, শোনা যায় কালীকৃষ্চ-কিরণমরীর প্রথম পুত্ৰ সন্তান অন্নপ্ৰাশনের 

মারা যান। সন্তোবের বৈমাত্রিয় ভাইবোনেরা অবশ্য চন্দননগরেই ব্ৰাকতেন। শৈশবে সন্তোষ পড়াশুনা 
করেছেন কলকাতায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারির কাছে যদুপণ্ডিতের পাঠশালায়, অভিনয় ছাড়াও আর একটি বিষয়ে 
বাল্যাবস্থায় তার প্রবল আগ্রহ ছিল, স্কুল থেকে ফিরেই ছুটে যেতেন সতীশবাবুর অনুশীলন সমিতির আখড়ায়। 
নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন, কেননা বড়োদের মুখে প্রায়ই "9 0 ٦ 
5 ত, "ক্ষুদিরাম বল অবিরাম দেখা স্বদেশের তরে 

প্রাণ ৷” 

শ্ৰীকৃষ্ণ পাঠশালা থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভর্তি হয়েছিলেন সিটি 
কলেজে আইএসসি পড়তে। তখন শিশিরকুমার পুরোপুরি নটের বৃত্তি প্রহণ করেননি, বিদাসাগর কলেজের 
অধ্যাপক । প্রায়ই নাট্যাচার্যের বক্তার আকর্ষণে বিদ্যাসাগরে চলে যেতেন। 

বাবা তার কর্মক্ষেত্র মিরাট থেকে ফিরে আসেন ১৯২১-এ, 1 ۳ 
দাসের সহযোগিতায় তিনি কাজ পান মার্কেন্টাইল ব্যাংকে লেজার mote পদে। মাসে سج گی‎ 
আর বছরে তিনটি বোনাস, এর পাশাপাশি শৌখিন অভিনয়ের চর্চার, ای ی‎ aig ہہ‎ reme 
আর্যনাটা সমাজ নামে একটি ক্লাব করেছিলেন। এই Sm Son) CRA পতন" নাটকে 
অমরসিংহ চরিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম তার আত্মপ্ৰকাশ ঘটে। এরপরে ‘রেশমি রুমাল 'প্রহসনে ও নফরার 
মা অভিনয়ের সুবাদে চারদিকে তার ১21 pa ا ی‎ sed 
তিনি ওই ক্লাবের একজন সদসা ধীরেন দাস, পরবর্তীকালে যিনি গায়ক ও অভিনেতা হিসেবে 
করেন। পাড়ায় থাকতেন অধেন্দুশেখর মুস্তাফির শাগরেদ অতুল গণ্গোপাধ্যায়, তিনি মহিবাদল 
EE 4+ +1 +174 
“দলের দানিবাবু, হীরালালবাবুর সঙ্গে ধীরেন ও সন্তোষকেও সঙ্গে নিয়ে যান। সেখানে ‘বঙ্গে বঙ্গী' পালায় তারা 
দুজনে যথাক্রমে সিরাজ আর মোহনলালের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রচুর সুখ্যাতি পান। কলকাতায় ফিরে এসে 

, ঘোষ লেনের বাসায় শিশিরকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার দলে সুযোগ পাওয়ার অভিলাষ TAR | 

অবশ্য প্রশ্ন করেছিলেন, তোমরা এটা নেশা হিসেবে নিতে চাও না পেশা হিসাবে PC পরস্পরের - 

চাওয়াচাওয়ি করে, অবশেষে সম্তোবই উত্তর দিলেন : 'আমরা ব্যাংকে TE করি, এটা নেশা হিসেবেই, এ 
কথা শোনামাত্রই শিশিরকুমার হেসে বলেছিলেন, “তোমরা যেদিন এটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে 
پوس‎ ৮০০১০ 

গ দিয়েছিলেন নাট্যাচার্ষের দলে, তারও কিছু পরে সন্তোষের সামলে সুযোগ এলো স্টার থিয়েটারের 
এারিচালনাধীন আর্ট থিয়েটারে যোগ দেওয়ার, এ ক্ষেত্রে অতুল গাঙ্গুলির সুপারিশে চাদমোহন চক্রবর্তীর মাধ্যমে 


লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, জীবনীকার ও যাত্রা বিশেষজ্ঞ। 
নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৮ ১২৯ 








নট ও নাটককার অপবেশচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার সংযোগ TTD | অবশ্য, এরপর কিছুদিন তিনি অপরেশচন্দ্রর 
ভ্রাম্যমাণ আৰ্ট থঘিয়েটার গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উত্তরবঙ্গ বন্যাৰ্তদের জনা একটি সাহাযা-রজনীতে অংশগ্রহণের 
জন্য চলে যান ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে ; ফিরে আসার পর তারা তাঁকে সেই অজুহাতে চাকরি থেকে বরখাস্ত 
করেন। অপরেশচন্দ্র অবশ্য সে খবর পেয়ে তার মাইনে ধার্য করে দেন মাসিক পঞ্চাশ টাকা। আর্ট থিয়েটারে 
তখন অপরেশচন্দ্রর ‘কণার্জুন ' প্রথম অভিনয় : ৩০ জুন, ১৯২৩) ভীষণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে, ১৯২৫-এর আগস্ট 
মাসে সেই নাটকের একশত আটানব্বইতম অভিনয় রজনীতে xp বেশে দ্ৰৌপদীবৃপী নিভাননীর হাত ধরে 
তার প্রথম সাধারণ AUTR প্রবেশ PEMA নাটকে সহ আরো অন্যান্য চলতি নাটকে কোলো বিখ্যাত 
অভিনেতার অনুপস্থিতে তাকে "অভিনয় করতে হত। ‘কৰ্ণাৰ্জুন’ নাটকে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে তিনি অৰ্জুন 
চরিত্রে অভিনয় করেছেল। তারপর দীর্ঘকাল ধরে মঞ্চাভিনয়ই হয়ে উঠল তার প্রধান জীবিকা। ভ্রাম্যমাণ আর্ট 
থিয়েটার সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি এলাহাবাদ, কাশী, পাটনা, ঢাকা, অয়মণসিং, দার্জিলি ং প্রভৃতি স্থানে অভিনয় 
করেছেন। কলকাতায় ফিরে এসে TIC রাণী "ও “আলিবাবা ' নাটকে অংশ নেন।' আট থিয়েটারে c 
সভা-য় শ্রীশ চরিত্রে অভিনয় দেখে শিশির কুমার ভূয়সী প্ৰশংসা করেছিলেন। পরে, শিশিরকুমার প্রতিষ্ঠিত 
মন্দিরে আলমগীর নাটকে ভীমসিংহ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। 
7৮87২88৮8৮4 ‘লক্ষ্মণ বর্জন ' পালায় 
লক্ষ্মণৈর চরিত্রে অভিনয় দেখে অপরেশচন্দ্র সস্নেহ আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছিলেন, “তোমার Wu গভাঙ্িগ বাচনডঙিগ 
বেশ ভালো, তুমি ভালো করে অভিনয় করার চেষ্টা করো, মনি e ME TEN 
তখন অভিনয় জগতে ছিলেন, তাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ওরফে তাকে স্নেহ করতেন। মনোমোহন 
EUG Bal Ee رو ہے‎ '_ শাস্তি কি শাস্তি, প্রফুল্ল’ আর 
‘বলিদান’ নাটকে। তার সঙ্গে আর্ট থিয়েটারে تا‎ ই পালার অভিনয় করেছিলেন। অনুরূপ 


সাধারণত মূল ভূমিকাভিনেতার অনুপস্থিভিতেদু-চরবার বড়ো চলিতে অভিনয় করার সুবাদে তার সুনাম 
হয়েছিল। 7 mh লটিকে নকুল চরিত্রে অভিনয় করে প্রথম দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন। 
۶ی 7ھ‎ 7۶٣۲ ےت‎ EO 


অহীন্ চৌধুরী অনুপস্থিত, একবাড়ি বিক্রি, তিনি ইরানের রাশী'তে করতেন দারা জোবেয়ার। কে করবেন, কী 
হবে- ইত্যাদি চিন্তায় চিন্তায় তখন থিরেটার কর্তৃপক্ষ يہ‎ এমন সময় তিনকড়ি চক্রবর্তী, সান্তোষকে প্রশ্ন করলেন 
সে যাত্রায় তিনি উদ্ধার করতে পারবেন কিনা ৷ সাহস করে সম্মতি জানালেন, শেষপর্যন্ত দর্শকদের অনুমতি নিয়ে 
ভূমিকাটিতে অভিনয়ও করলেন। দর্শকরা মুগ্ধ, গুরু অপরেশচন্দ্র মনে মনে ভীষণ খুশি, কিন্তু গ্রিনরুমে এসে 
থিয়েটারের মালিককে ডেকে বললেন, “ওকে কিছু বোলো না, ব্যাটাছেলে প্রশংসা পেলে গেজে যাবে-_কি পাৰ্ট 
করলে দেখলে!" তারই মধ্যে থিয়েটারের একজন কাছে ডেকে আদর করে দশটাকা দিলেন। বাবা তখন বেচে, 
সন্তোষ তার কাছ থেকে আরও দশ টাকা নিয়ে থিয়েটারশুদ্ধ লোককে রসগোল্লা খাইয়ে দিলেন। 

১৯২৫ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত, একনাগাড়ে و مدع‎ স্টারে অভিনয় করে ক্রমান্বয়ে তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি 
পেয়েছে। ১৯৩১ ব্রিস্টাব্দে যোগ দেন সদ্য প্রতিষ্ঠিত রঙমহল থিয়েটারে, এ ছাড়াও রুপমহল, নাট্যভারতী, মিনাৰ্ভা, 
বিশ্বরুপা থিরেটারেণ্ড তিনি সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। | নাট্যনিকেতনে থাকার একসময় দুর্গাদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে ১৫৭ ধর্মতলা স্ট্রিটে চিপ থিয়েটার নামে একটি ন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। রঙ্গমহল মঞ্চ, যেটি পরে বরৃপমহল নামে কিছুদিন চলেছিল সেটির সাং কাজেও তার 
সহযোগিতা ছিল। তার অভিনীত সফল চরিত্রগুলি হল : মোবারক (রাজসিংহ), মৃগাঞ্ক ও অন্বর (মস্ত্ৰশক্তি), 
রাম ও লক্ষ্মণ ('শ্রীরামচন্দ্র), রাখাল (WI), বৃহন্গলা/অর্জুন (চক্রব্যহ), বিপিন (‘চিরকুমার সভা), নকুল 


Cb OTRA), ইন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যমজ্ঞ ভাই ( ), অগ্নিবেশ (Wf মেয়ে ), e un ur i 
হাসান”, রাজেন (MANR MAA স্কুলে) সহদেব ( و ا‎ লালমোহন ( 
ঘাট’), গৌরদাস (‘মাইকেল মধুসূদন”), মিস্টার দাস ('স্বাম়ী-ট্রো), ডা. ভোস (‘তটঢিনীর বিচার) ব্রজগোপাল 
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7), 
E গোবিন্দ (3 25458৮1752৮ ১, স্বপন রায় 
CITIRE). রান পায়ালাল( রিজিয়া), রামদাস (‘গৈরিক পতাকা), বারিক ( “ধাত্রীপায়া ). 
রামচাদ ( ). fue ('কেরাণির জীবন", Sim رسس‎ ভুবনেন্বর ('আরোগা নিকেতন, 
শ্যামলাল (ক্ষুধা وو‎ অভিনেতা নয়, 090 তা দা ٤ আসন 


ম | পানি ہو‎ জিতে অভিনয় করেও তিনি খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন 
১৯২৬-এ নিৰ্বাক যুগে, অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় 'কজ্ঞসখা য় তিনি সুদামা রি ১৯২৭-এর 
৩ জানুয়ারি c ছবিটি মুক্তি পায় পূর্ণ সিনেমায় ۱ ১৯৩১-এ ম্যাডান থিয়েটার্স-এর জ্যোতিষ ব্যানার্জি ত 
‘কবির প্ৰেম’ ছবিতে কৰে খলনায়ক |! এরপর থেকে চলচ্চিত্ৰে চরিত্রে দীৰ্ঘকাল তিনি 
2 র মধ্যে 

"Oe Rom "সাবিত্ৰী; 'পায়ের ধুলো” ‘পথের শেষে ‘HIT, হালবাংলা? 
সী কী: + শুকতারা' ‘ঠিকাদার’, ‘রাজকুমারের HIA “বাংলার মেয়ে 


নিবাৰ্সন"_ ‘নিমাই ৰ 

'পোষাপুত্ৰ, ‘মানে না মানা ‘সাত নম্বর বাড়ি” ‘দাসীপুত্ৰ’ ‘রবীন মাস্টার" ‘বৈকুঠের উইল", 

khi. سی‎ fer ARETE, ‘মহাকবি গিরিশচন্দ্র: “আদর্শ হিন্দু হোটেল 'আভয়ের বিয়ে", 
"চন্দ্ৰনাথ", ক্ষুধা: ‘সাত পাকে বাঁধা", আপনজন নকলসোনা' 'শ্রাবণসন্ধ্যা'/তার শেবতম চলচ্চিত্ৰাভিনয় সত্যজিৎ 
রায়-এর 'জয়বাবা ফেলুনাথ -এ বৃদ্ধ শী eis চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ১৯৭৯ جس کوا‎ নাটাজীবনেয় 
abest و‎ nidis ا 0 ۲ ا‎ 


পদে =.) বাস করেছেন। 
EE 4৮5 জী বাল پ٤‎ 70 


০৮ টি পৌনে আওৰ 
প্রায় চল্লিশ বছর একটানা অভিনয় করেছেন পেশাদার রঙ্গমঞ্চে। কয়েকটি নাটকে পরিচালনা করেও তার 
দক্ষতা প্রমাণ করেছেন। বেতার ও রেকর্ডেও তিনি তিনি জনপ্ৰিয় ছিলেন। একসময় বেতারের নাটক জনপ্ৰিয় করার 


৫ ডিসেম্বর রবিবার, হুদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার দেহাবসান হয়! তার মতো অজ্ঞাতশত্ৰ, নিরহংকারী, শান্ত স্বভাবের 
বলের শেব দিকে এ বগুগরগগমঞ্চে তার কৃতিত্বের বন্দনা করে অনুজতুল্য দেবনারায়ণ গুপ্ত লিখেছিলেন : 


aia‏ ی ی ا 
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শতবর্ষে স্মরণ : অভিনেতা ছবি বিশ্বাস 
কুমার রায় 


I would Cast Chhabi Biswas, our greatest actor, in The leading role of the Jamindar.' অনা 
ITE সত্যজিৎ রায় আবারও বলেছেন, Jalsaghar, Devi, Kanchanjungha, were all written with 
Chhabi Biswas in Mind. Ever Since he died, I have not written a single middled aged part 
that calls for a high degree of professional tatent.' (Our films Their films. P.P. 4526 11 )-আমাদের 
সময়ের এক বড়ো মাপের চলচ্চিত্রকার-_আর একজন বড়ো মাপের অভিনেতা সম্পর্কে যে যথাৰ্থ উক্তি করে 
গেছেন_ তার মধ্যেই আমরা যেন পেয়ে যাই শতবৰ্ষ আগে জন্মেছিলেন যে মানুষটি তার পরিমাপ | 
জন্মেছিলেন ১৯০০ সালের ১৩ জুলাই। মাত্র ৬২ বছর বয়সে এক ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা এই মানুবটিকে, 
ছিনিয়ে নিয়ে যায় ১১-৬-১৯৬২ এ। বাংলা মঞ্চ এবং চলচ্চিত্র জগতের শেষ অভিজ্ঞাত চরিত্রটি হারিয়ে গেলেন 
অকালে ৷ আজও তাকে ছাড়া ভাবা যায় না অনেক নাট্য এবং চলচ্চিত্র চরিত্র। 
১৯৩৬ এবং ১৯৩৮ সাল,-_এই দুটি বছর যেন তার জীবনের দুটি ক্ষেত্রে দুর্বার গতির সৃচনা-ফলক | ১৯৩৬- 
এ ‘অন্নপৃর্ণার মন্দির -এ তার প্রথম চিত্রাভিনয়। আর ১৯৩৮ এ নাটানিকেতন (১৯৩৮-১৯৪১) মঞ্চে নাটাকার 
মন্মথ রায়-এর লেখা 'মীরকাশিম নাটকের নামভূমিকায় অবতরণ সাধারণ রঞ্গালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত । 
“অন্নপুর্ণার মন্দির নিরুপমা দেবীর উপন্যাস অবলম্বনে কালী ফিল্মস এর প্রযোজনায় এবং অভিনেতা তিনকডি 
চক্রবর্তীর পরিচালনায় মুক্তি পায়। সুদর্শন চিত্রাভিলেতা হিসেবেই তার সে আত্মপ্রকাশ ۱ আর “মীরকাশিম নাটকের 
নাট্যকার মন্মথ রায় তার 'বাঙলার সাধারণ মঞ্চ ও আমি' প্রবন্ধে লিখে গেছেন” 
নট সম্রাট ছবি বিশ্বাসের সু-্অভিনয় জাতীয় উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়নি নাটানিকেতন o ১৯৩৮ সালো। 
দেশবাসীর উন্দেশো মীরকাশিমের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের সেই আকুল আবেদন, সেই জেহাদ ঘোষণা আজও 
কানে বাজে--"কে আছ শহীদ, কে আছ গাজী, কে আছ খোদার নফর, বিদেশী অত্যাচার অবসানের এই পুণ্য 
জেহাদে যোগ দিয়ে পলাশীর পাপ প্রক্ষালনের জন্য প্রস্তুত হও । পাটনায়, মুক্গোরে, বাংলায়, বিহারে কোম্পানীর 
প্রতিষ্ঠিত সব কুঠি অবরোধ ج‎ সমগ্র ইংরেজ বাবসায়ীকে বন্দী করে শাঠোযের সমুচিত শাস্তি দিয়ে পলাশীতে 
অনুষ্ঠিত পাপের প্ৰায়শ্চিত্ত কর নাম ভূমিকায় নটসম্ৰাট ছবি বিশ্বাসের ”عق‎ অভিনয়ে এবং নটশেখর নরেশ 
মিত্র কর্তৃক খোজা পিদ্ুস-এর অপূর্ব চরিত্র চিত্রণে এবং সামশ্রিক প্রযোজনায় ‘মীরকাশিম’ নাট্যাভিনয় দেশব্যাপী 
আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল L... মীরকাশিম ' নাটকের নাম ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয়ে ছবি বিশ্বাস রাতারাতি সুবিখাত 
হন। পনেরো বৎসর পর ১৯৫৩ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে যখন তিনি আমার "জীবনটাই নাটক" খোলেন তখন 
তিনি চিত্র মঞ্চ জগতের নট সম্রাট । নাট্যশিল্পীদের আর্থিক দৈন্য ও দুরবস্থা এবং এক নটবধূর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় এক 
চমকপ্রদ সংগ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল নাটকটি | ছবি বিশ্বাসের প্রতিভাদীপ্ত পরিচালনা এবং অভিনয়ে নাটকটি সমুজ্জ্বল 
হয়ে ওঠে। 


নাট্যকার মন্মথ রায়ের এই বিশ্লেষণের সূত্রে মানুষটির “হয়ে ওঠার' পর্বটি শতবর্ষের স্মরণ মুহূর্তে উদ্ধার 
করা যায়। 


জন্মেছিলেন উত্তর কলকাতায় ৷ পিতৃদত্ত নাম শচীন্দ্রনাথ। মা তাকে ডাকতেন ছবি বলে। সেই নামই তিনি 
গ্রহণ করেন তার অভিনয় জীবনে ৷ সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল এবং হিন্দু স্কুলে তার শিক্ষাজ্রীবনের শুরু । স্কুল শিক্ষার 
পর কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং পরে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াশুনো চালিয়েছেন। একসময় বিমা 
কোম্পানিতেও কাজ করেছেন । নাটাপ্রীতি সম্পর্কে তার নিজের একটি লেখা থেকে উদ্ধার করি ۱ লেখাটি প্রকাশিত 
হয়েছিল 'বহুরুপী' পত্রিকায় শিরোনাম ছিল, ‘নাট্যশালা ও 316۰۱ তিনি লিখেছেন,--- 

‘নাট্যশিল্পের প্রতি আমার অনুরাগ অল্প বয়স থেকেই ৷ তাই প্রথম যৌবনে যখন সাধারণ রঙ্গালয়ে এলাম তখন 

একটা অসাধারণ আদর্শবাদের টালেই যে এসেছিলাম একা সত্য ।’ 

‘সে আদর্শবাদের কতটা পূর্ণ হলো কতটা হলো না তার হিসেব নিকেশের দিন হয়ত আজো আসেনি_ কিন্তু 

নাট্যশিল্পের প্রতি আমার অনুরাগের জোয়ারে আজো যে ভাটা পড়েনি, একথা সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব YA | 


লেখক পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট অভিনেতা, নির্দেশক, শ্রাবন্ধিক। বহুবুপী-র বর্তমান কর্ণধার। 
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সম্পর্কহীন এক হতভাগা বৃত্ত নিয়েই তো জীবন শুরু করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু হলো না। আসতেই হল 

নেশারজগতে। তারপর একসময় কখন যেন নেশায় আর পেশায় মিলে এক হয়ে গেল। আমাদের দেশের 

অধিকাংশ অভিনয় শিল্পই বোধহয় ঠিক এইভাবেই সাধারণ মঞ্চে এসেছেল। নেশাটা ধরায় শৌখীন মঞ্চ, 

সাধারণ মঞ্চ যোগায় পেশা । একটি যেন শিক্ষার, অপরটি হল পরীক্ষার ফল। পরীক্ষা দিতে গিয়েও আবার 

আমরা নতুন করে শিখি। TEU এ শেখার শেষ নেই । (অস্টম সংখ্যামে, ১৯৫৯।) 

বিমা কোম্পানির কাজ এবং সেই সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কাজগুলিকেই বোধ হয় 'শিল্পরসের সঙ্গে 
সম্পর্কহীন' কাজ বলে তার মনে হয়েছিল। 

.  নাট্যশিল্পের সঙ্গে সেই অল্পবয়সের অনুরাগ তাকে আজীবন অভিনয় শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিল। 
অভিনেতা হিসেবে তুলে ধরে । বিশেষত শিকদার বাগান বান্ধব সমাজে “নিমাই সর্যাস “পালা তাকে নিমাই চরিত্রে 
প্ৰতিষ্ঠা দেয় এবং যাত্রাপালার অভিনেতা হিসেবেও | 

ত্রিশের দশকের শেষ কয়েক বছরে তার প্রতিষ্ঠার কাল- প্রাথমিক চর্চা-কালের অন্তে। ১৯৩৬ এবং ১৯৩৮ 
সালের কথা উল্লেখ করেছি। মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে ১৯৩৮ সালের গুরুত্বও অশেব। শিশির-অহীন্দ্র যুগের এই পর্বে 
ছবি বিশ্বাসও অনাতম নাট্যবাক্তিত হয়ে উঠেছেন। তার অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য, চেহারার দীপ্তি, তার ব্যক্তিজীবনের 
শৈলী তাকে rer দিয়েছে। আর চলচ্চিত্ৰে অভিনয়ের খ্যাতি তাকে ক্রমশ কিংবদস্তী অভিনেতার সম্মান 
দিয়েছে। নাট্যক্ষেত্ৰে শিশিরকুমার অহীন্দ্র চৌধুরীর পর অনন্য হয়ে রইলেন। মনে রাখতে হবে ১৯৫৬ সালে 
মঞ্চ ছাড়লেন এবং অহীন্দ্র চৌধুরী ১৯৫৭ সা'ল ‘পথের و ہہ‎ থেন্‌ মঙ্, (১৯৩৯), 'পরিণীতা و‎ 
নগেন (১৯৪০), ‘ভারতবর্ষ’ নাটকে সুবোধ (১৯৪১), “দুই ”جو‎ (১৯৪২), নুটবিহারী, ‘কাশীনাথ’ নাটকে 
কাশীনাথ (১৯৪৭), BINT "নাটকে দারা (১৯৪৪) ‘পরমারাধ্য রবামকৃষ্ণ’ নাটকে গিরিশচন্দ্র ১৯৫৯), বিজয়া’ 
নাটকে নরেন (১৯৩৪), 'ভাক-বাংলোস্ বীরেশ্বর (১৯৬০), সৰ্বশেষ, নাটক শ্রেয়সী তে মি. চৌধুরী (১৯৬০)। 

মঞ্চে তার কর্মক্ষেত্র ছিল মূলত না্যনিকেতন, নাট্যভারতী, সর্বশেষ স্টার থিয়েটার। যে সব নাট্যকারের 
সঞ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল তারা হলেন-শচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, তারাশচ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেকনারায়ণ 
গুপ্ত। বীরেন্দ্রনাথ ভদ্র পরিচালিত ‘চন্দ্ৰনাথ’ নাটকে নামভূমিকায় অভিনয়ও স্বরণীয় । অহীন্দ্র চৌধুরী ও um 
দেবী ছিলেন মিনার্ভার সে প্রযোজনায় সহ অভিলেতা। 

আমাদের মনে রাখতে হবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালেই এবং ঠিক তার আগের কয়েক বছরের মধ্যে ছবি 
বিশ্বাসের উত্থানের কাল | সে সময় কলকাতার থিয়েটারে সংকটের কালও। কিন্তু যুদ্ধ এবং ঠিক অব্যবহিত যুদ্ধোত্তর 
কালে নানান কার্বকারণে চলচ্চিত্রের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছিল এবং ছবি বিশ্বাস চলচ্চিত্রের অভিনয়ে অধিক 
মনোযোগী হয়েছিলেন। আর একজন কিংবদন্তী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন লোকাম্তরিত। চলচ্চিত্রের 
দাবিও ছিল তাঁর কাছে। দেশভাগ এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত আগের সময়টা না চলচ্চিত্র, লা মঞ্চ কোনো ক্ষেত্রেই 
স্বাভাবিকতা ছিল না। ১৯৪৬-এর কলকাতার দাঙ্গার আঘাত অনেকের মতোই শিল্পী ছবি বিশ্বাসকেও সহ্য করতে 
হয়েছে। সে সময় তিনি পার্ক সার্কাস এলাকায় ছিলেন। 

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পরেই তিনি মিনাৰ্ভা মঞ্চে যোগ দেন এবং সেই মঞ্চে, সেই নাট্য নিকেতন-এ 
যে দুটি নাটক ১৯৩৮ এ সাড়া জাগিয়েছিল (শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্োলা' এবং মন্মথ রায়ের 'মীরকাশিম - 

t যে দুটি ভূমিকায় যথাক্রমে নির্মলেন্দু লাহিড়ী এবং ছবি বিশ্বাস অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিলেন) তা 
আমরা দেখব--সিরাজের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস মির্নাভা মঞ্চে নতুন ধরনের অভিনয় আঙ্গিক ব্যবহার করলেন। 
হয়তো নির্মলেন্দু বাবুর করা সিরাজের ছবিটা মুছে দেওয়া যায়নি_ কিন্তু নতুন ধরনের জন্য বৈচিত্র্য এল চরিত্রটিতে। 
একইভাবে, এখানেই, আগে অন্যমঞ্চে জহর গাঙ্গুলির করা দেবদাস চরিত্রের 3۶۳۳ ১৯৫১ সালে ছবি বিশ্বাসের 
চরিত্র চিত্রণের মধ্যে অনা এক মাত্রা এনে দেয়। | 

বয়স যত বেড়েছে, আমরা দেখব, ছবি বিশ্বাস যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠছেন। এ সৌন্দর্য শুধু দৈহিক 
সৌন্দর্য নয়, _চরিত্রের অন্তর্লোকের সত্য প্রকাশের অনায়াস আয়ত্ত তাকে অন্য এক সৌন্দর্য দিয়েছে চরিত্র চিত্রণে। 
মঞ্চে তো তাকে আর দেখা যায়নি ১৯৬২ সালের পর কিন্তু তার চলচ্চিত্রের অভিনয় তো আমরা দেখি আজও-__ 

ছবি বিশ্বাস মহাশয়ের সমসাময়িক তিনজন অভিনেতার নাম করতে হয় কেননা এঁরা সকলেই বাংলা 
চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন ছবিবাবুর সঙ্জেই। অনেকের সঙ্গে একই চিত্রে অভিনয় করার অভিজ্ঞতাও আছে। 
জহর গাঙ্গুলি (১৯০৩-৬৯), ধীরাজ ভট্টাচার্য (১৯০৫-৫৯) এবং পাহাড়ী সান্যাল (১৯০৬-৭৪), এরা সবাই 
প্রথিতযশা। 


১৩৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 


১৯৪৭ সালে দেবকী বসু পরিচালিত বঙ্কিম উপন্যাস ‘চন্দ্ৰশেখর' এ ছবি বিশ্বাস নামভূমিকায় সংযত ও 
সুন্দর অভিনয় করেন। তার আগে ১৯৩৮ সালে FE সেন পরিচালিত রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি "ছবিতে বিহারী, 
'শোধিবোধ ' নাটকের চিত্ররূপে মি. নন্দী (সৌমেন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত), শরত্চন্দ্রের পিরিণীতায় ' নবীন রায় . 
(পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত), নিউ ধিয়েটার্স এর وت‎ -এ রমাপদ-র ভূমিকায় অজয় ভট্টাচার্য পরিচালিত 
‘ছদ্মবেশী (3288) চিত্রে-জহর গাঙ্গুলি, ইন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে এক ব্যর্থ প্রেমিকের চরিত্রে ٤۴ 
১৯৪২ সালে “অভয়ের বিয়ে-তে ধীরাজ ভট্টাচার্যের নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের পাশে অজয়ের ভূমিকায় 
ছবি বিশ্বাস তাঁর স্বভাবসুলভ অভিনয় করেন। ১৯৪৩ এ 'লীলাঙ্গুরীয়' চিত্রে ধীরাজ ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলির 
সঞ্গে ব্যারিস্টাররূপী ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ও স্্রণযোগ্য। এম. পি প্রোডাকসন্সের ‘সমাধান’ (প্রেমেন্দ্র মিত্র 
পরিচালিত) এ কাহিনির বৈচিত্র্যের সঙ্গে অভিনয়ের খ্যাতিও সে সময়ে দর্শকদের মনে ছাপ ফেলেছে ১৯৪৩)। 
ভবতোব চরিত্রে রূপদানে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন ছবি বাবু। প্রেমেনবাবুর অনা একটি ছবি ‘পথ বেঁধে দিল’ 
(১৯৪৫)-এ কানন দেবী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলি, পূর্ণিমা দেবী, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি ছিলেন। ‘দাবী ' (১৯৪৩) 
চলচ্চিত্রে রায় বাহাদুরের চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের মর্যাদাপূর্ণ সুষ্ঠু অভিনয় ‘দাবী 'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছিল। এই 
পর্বেই আমরা দেখি ছবি বিশ্বাস একটি চলচ্চিত্রের পরিচালকের দায়িত্ব নিয়েছেন । প্রেমেন্দর মিত্রের প্রতিমা ج'‎ 
ছায়াচিত্র। অভিনয়ও করেছিলেন। পরিচালনায় এইটাই তার হাতেখড়ি। 

বোঝা যায় চল্লিশের দশক ছবি বিশ্বাসের চলচ্চিত্র জীবনের অন্যতম কৰ্মব্যস্ত পর্ব।' 

সত্যজিৎ রায়ের সমসাময়িক আর একজন চলচ্চিত্রকার তপন সিংহের রবীন্দ্রকাহিনি অবলম্বনে 
'কাবুলিওয়ালা ' চরিত্রে প্রধান ভূমিকা রহমত-এর চরিত্র চিত্রণ তার পরিণত অভিজ্ঞতার ফসল নিঃসন্দোহে। 

অসংখ্য পারিবারিক ছবিতে আপাত কঠোর কিন্তু অন্তরে وی‎ ফন্মুধারা প্রবাহিত__এমন সংসারের কর্তা 


অনেকেরই জানা নেই। 

আগেই উল্লেখ করেছি, তার শেষ নাট্যাভিনয় স্টার TTY | মনোজ বসু-র লেখা ‘বৃষ্টি, বৃষ্টি’ উপন্যাস 
অবলম্বনে দেবনারায়ণ গুপ্তের নাট্যরূপ ‘ডাকবাংলো’ মঞ্চস্থ হয় সরে ১৯৫৯ সালের ১২ মার্চ। এই নাটক 
থেকেই দেবনারায়ণবাবু স্টারের নাট্যপরিচালকও | দেবনারায়ণবাবু সেখানে নিয়ে এলেন নটসম্রাট ছবি 
বিশ্বাসকে বীরেশ্বর এর ভূমিকায় | তার নিজের প্রয়াসে গড়ে ওঠা সুন্দরম মঞ্চের অবলুপ্তির পর বোধ হয় বেশ 
কয়েকবছর ছবিবাবু মঞ্চ থেকে দূরে ছিলেন। অনবদ্য অভিনয় করলেন ছবিবাবু এ নাটকে। ‘দেশ' পত্রিকায় 

দীর্ঘকাল বাদে ছবি বিশ্বাসের অনবদা মঞ্জাভিনয়ের স্বাক্ষর বহন করছে এই নাটক । “বীরেম্মর'-এর rg, আশা- 

অভীন্সা এবং সর্বোপরি তার আত্মভোলা সরল প্রকৃতি তিনি অপূৰ্ব নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সঙ্গে বৃপায়িত করেছেল। তার 
‘ডাকবাংলো 'নাটক ২০০ রজনীর বেশি এক নাগারে চলেছিল। এর পর “পরমারাধ্য শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ’ মঞ্চস্থ হয় | 
তারপর সুবোধ ঘোষের প্রখ্যাত উপন্যাস Cm) নাট্যর্প দেন দেবনারায়ণবাবু। তারই পরিচালনায় স্সরে 
তা অভিনীত হয়। ৩৭৩ রাত্রি অভিনীত হয়ে “শ্রেয়সী' বন্ধ হয়ে যায়। সেটা ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সাল। এই 
নাটকেই তার জীবনের শেষ নাট্যাভিনয় । এর চারমাস পরেই তো উত্তর চব্বিশ পরগনার জাগুলিয়া থেকে নিজের 
মানুষটিকে মৃত্যুর শীতলতায় প্রাণহীন করে দিল! 

নাট্যকার মন্মথ রায় তার স্বাভাবিক প্রবণতায় অনেকের নামের সঙ্গে বিশেষণ যুক্ত করতেন। এই মানুষটিকে 
তার দেওয়া বিশেবণটি হল নটসভ্ৰাট। বাংলা মঞ্চের সেই নটসম্রাটের জন্মশতবর্ধে আমরা তার সৃজন প্রতিভার 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি। তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই । পেশার প্রতি সম্মান দিতে প্রস্তুত এমন বড়ো মাপের 


করেনি। 


নাট্য আকাদেষি পত্রিকা / v ১৩৫ 








HN Y] 
bc 


ret 


[ শা | এক 


4 


XA 


noi 


RM E 








জন্ম : ৭ ডিসেম্বর ১৯১০ মৃত্যু : ১১ মে ২০০০ 


দেবনারায়ণ গুপ্ত নিঃশব্দে চলে গেলেন। আধুনিকপূৰ্ব নাট্যজগতের শেষ প্রতিনিধি, সাধারণ নাট্যশালার অকৃত্রিম 
HFH গত ১১ মে, সকাল ৮-১৫ মিনিটে সকলের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিলেন। সাধারণ নাট্যশালা বৰ্তমানে 
বিলুপ্ত, তার শেষ প্রাণপুৰুষও অদৃশ্যালোকে প্রয়াত। এ দুঃখ প্রকাশের ভাষা নেই। জীবন সম্পর্কে বৈরাগা, 
TYA জনা অবিচলিত প্রস্তুতি শেষ দিকে তার wa দেখা গিয়েছিল। তিনি আছেন, অথচ জনসমাজের 
মধো নেই এটা তার পক্ষে যেমন পীড়াদায়ক, তেমনি নাটাপ্রেমী লোকেদের পক্ষেও ছিল দুঃখজনক। শারীরিক 
অক্ষমতার জনা তিনি রোগশয্যায় বন্দী ছিলেন। কিন্তু ভার বুদ্ধিবৃত্ডি, চিন্তা ও স্মৃতি অটুট ছিল। তাই যতদিন 
তিনি বেঁচেছিলেন, ততদিন তিনি নাট্যজগতের লোকেদের কাছে অদৃশ্য প্রেরণা স্বরূপ ছিলেন। তার সৃত্যুতে 
নব্বহ বছরের একটি ইতিহাস শেষ হয়ে গেল। 

দেবনাবায়ণ ১৯১০ শ্রিস্টান্দের ৭ ডিসেম্বর নদিয়া জেলার রানাঘাটে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতায় 
কৰ্মক্ষেত্ৰ হলেও তার জন্মক্ষেত্র ব্রানাঘাটকে কখনও তিনি ভোলেননি। সেখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের সঙ্গে ভার ঘনিষ্ট যোগ festi বহুবার সেখানে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রণ কারে 
নিয়ে গেছেন। রানাঘাটের লোকেরাও তাকে চিরকাল আপনজন মনে করেছেন এবং সব বিষয়ে ভার উপদেশ 
ও সাহায্য নিয়েছেন ৷ তার পৈতৃক বাড়িতে ভাইদের পরিবারের সকলের প্রতি ছিল তার অপরিসীম স্নেহ 
ও মমতা। তার RFA সংসার ছিল না। সারাজীবন তিনি অকৃতদার ছিলেন। fet সকলের সংসারহ ভার 
নিজের সংসার ছিল, cum e কর্তাবোর বাঁধনে সকলের সঙ্গেই বাধা ছিলেন। নিরাসক্ত মনের এমন আসক্তি 
দেখা যায় লা। 

রানাঘাট পালচৌধুরি হাইস্কুলে এবং মূলাজোড সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেছিলেন। 'ভারতবধ 
পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কান্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন ۱ চল্লিশের দশকের গোড়ায় গিয়ে দেখেছিলাম, 
পত্রিকার সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ বুবোপাধ্যায়ের পাশে বসে এক যুবক নিজের কাজের মধো Gi হয়ে আছেন। 
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গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, সুবেশ, সুদর্শন ব্যক্তিটি অতিশয় বিনীত ও 


দিয়েছিলেন, যথা “পরিণীতা" শ্রীকান্ত’ (১ম ও ২য় পর্ব অবলম্বনে), ‘রাজলক্ষ্মী” (৩য় ও se পর্ব অবলম্বনে)। 
শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ অনেকেই দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র নিজে কয়েকটি নাট্যরুপ দিয়েছিলেন এবং 
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, বীবেন্দ্ৰকৃষ্ণ ভদ্রও কয়েকটি রচনার নাটারুপ দিয়েছিলেন। কিন্তু 
দেবনারায়ণের নাট্যরুপগুলি সংখ্যায় যেমন সবচেয়ে বেশি, জনপ্রিয়তায়ও তেমনি সর্বাধিক । এর কারণগুলি 
বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। শরত্চন্দ্রের মৃত্যুর (১৯৩৮) গরে তার জনপ্ৰিয়তা আশ্চর্যজনক ভাবে বৃদ্ধি পার। 
শরৎসাহিত্য পাঠে এবং মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে তার কাহিনির রসাস্বাদনে তখন প্রবল আগ্রহ। শিশিরকুমার ভাদুড়ির 
অসামান্য অভিনয়গুণে মঞ্জাভিনয়ের প্রতি শরৎ অনুরাগী জনগণের আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল। দেবনারায়ণ 
শরতচন্দ্রের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিয়ে তার সাহিত্যের যথাযথ নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। ۶ বাহবা পাবার জন্য 
এবং আকস্মিক চমক সৃষ্টি করে দর্শকদের উত্তেজিত করবার জন্য তিনি মূল কাহিনির মধ্যে নিজস্ব ঘটনা 
ও চরিত্রের আমদানি করেননি। শরৎচন্দ্রের প্রতি এই সম্রদ্ধ আনুগত্যের জন্যই তার নাট্যর্পগুলি প্রশংসিত 
ও জনপ্রিয় হয়েছিল। 

দেবনারায়ণ শুধু শর্চন্দ্রের গল্প-উপন্যাসেরই নাট্যরুপ দেননি, তখনকার অনেক বিখ্যাত লেখকের 
উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। এ-সব লেখক হলেন বিমল মিত্র, সুবোধ ঘোষ, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শক্তিপদ 
রাজগুরু প্রমুখ নাটাজীবলের দ্বিতীয় স্তরে তিনি মৌলিক নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। সেগুলির সংখ্যা বেশি নয়, 
যথা, ‘দাবী: "Jen. ‘সীমা’ ‘বিদ্ৰোহী নায়ক'। আগেও দু'একখানা মৌলিক নাটক লিখেছিলেন বটে, কিন্তু 
শেষের এই নাটকগুলির মধ্যেই তার সামাজিক চিন্তাভাবনা, আদৰ্শ ও মূল্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে। 

স্টার থিয়েটার থেকে বিদায় লেবার পর তার নাট্যকারজীবন একরকম শেষ হয়ে গেল। তারপর তিনি 
শুধু প্রবন্ধকার ও জীবনী রচয়িতা, অবশ্য সব কিছু থিয়েটার ও থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে। 
তার চারখন্ডে লিখিত ‘বাংলার নটনটী' নায়িকা ও নাট্যমঞ্চ’'একশো বছরের নাটযপ্রসঙ্গগ' প্রাঞ্জল ভাষা ও 
وب‎ SRS লেখা মঞ্চ ও মঞ্চের শিল্পীদের নিয়ে লেখা সুখপাঠ্য রচনা । 

১৯৫৩-এ দেবনারায়ণ নাট্যকাররূপে স্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭২ "m 
নাটকের শেষ অভিনয় পৰ্যন্ত তিনি ছিলেন স্টারের নাট্যকার ও পরিচালক । স্টার থিয়েটার কলকাতার 
থিয়েটারগুলির মধ্যে ছিল সবচেয়ে সুশোভন, আরামপ্রদ স্বাচ্ছন্দ্যময় থিয়েটার। তার শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, 
সুদৃশ্য মঞ্চসজ্জা এবং বৰ্ণময় আলোকসম্পাত দর্শকদের বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। স্বত্বাধিকারী সলিল কুমার 
মিত্র ছিলেন অতিশয় ভদ্র, সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ। থিয়েটারটির বারবার সংস্কারসাধন এবং এর সবরকম আরামদায়ক 
ব্যবস্থা প্রবর্তনে তিনি কখনও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেননি। দেবনারারণকে সব ক্ষমতা ও দায়িত্ব দিয়ে তিনি 
নিশ্চিন্ত ছিলেন, কোনো বিষয়ে কখনও তিনি হস্তক্ষেপ করেননি ۱ সলিল মিত্রের অর্থবায়ে এবং দেবনারায়ণের 
পরিচালনায় স্টারের এত দর্শকসমাগম, এত জনপ্রিয়তা হয়েছিল। ১৯৭১-এ সলিল মিত্র হঠাৎ স্টার থিয়েটারটি 
হস্তাস্তরিত করে দেন। এর কারণ কী- নকশালের ভয়, নিজের ভিতরকার অবসাদ ও অনাসক্তি ? কারণ যাই 
হোক, এর ফলে স্টারের গৌরব যেমন চিরকালের জন্য অস্তমিত হল, দেবনারায়ণের নাট্যজীবনও তেমনি 
হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। i 

থিয়েটার থেকে বিদায় নেবার পর বিক্ষিপ্তুভাবে কোনো কোনো নাট্যসংস্থার জন্য পুরোনো কিছু কিছু 
নাটক সম্পাদনা করেছেন, পরিচালনায় সাহায্য করেছেন রঙমহলের অভিনয়ে কিছুদিন সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু 
মোটামুটি নাট্যকার ও পরিচালকের কাজ থেকে তিনি অবসর নিলেন।তিনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতের 
সঙ্গে তখন থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। ۱ 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবত্ এর কার্যকরী সমিতির সদস্যবৃপে তিনি পরিবৎ-এর কাজে সক্রিয় অংশগ্ৰহণ 
করেন। পরিবৎ-এর ঘোর আৰ্থিক সংকটের সময় আমি যখন সভাপতি ছিলাম তখন তিনি আমার সঙ্গে 
নানাবিষয়ে সহযোগিতা করেছিলেন এবং কৰ্মপরিচালনায় আমাকে সাহায্য করেছিলেন। পরিষৎ-এর বাইরেও 
দেবনারায়ণ নানারকম সভাসমিতিতে যোগদান করতে শুরু করলেন। নাটকের বাইরে নানা ধরনের আলোচনায় 
অংশগ্রহণ করতে লাগলেন। 

এই সময় দেবনারায়ণ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটাবিভাগে অংশকালীন অধ্যাপকরুপে নিযুক্ত হলেন। 
এই অধ্যাপনার কাজ তিনি খুবই আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। নিয়মিত ক্লাসে আসতেন এবং ছাত্রদের 
খুব چو‎ করে পড়াতেন। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ l ১৩৯ 


৫2 
NTPAL LIBRAR) 





দেবনারায়ণ তার নাট্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরুপ কয়েকটি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। পুরস্কারগুলি হল : 
নৃত্যনাটকসংগীত আকাদেমি পুরস্কার (১৯৬৬)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধাংশুবালা পুরস্কার (১৯৭১)। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দীনবন্ধু পুরস্কার (১৯৯০)। নাট্য আকাদেমির সভাপতির পদ ছিল তার শ্ৰেষ্ঠ পুরস্কার। 
দূরবর্তী অবস্থান থেকেও সব সময়ে প্রেরণা ও প্রয়োজনীয় নিৰ্দেশ পেত। সকল সম্মান পেয়ে, সকলের শ্ৰদ্ধা 
নিয়ে এই স্থিতধী, wafe, নাট্যপ্রাণ মানুষটি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। 


নাটক, নাট্যাভিনয় ও অন্যান্য রচনার বিবরণ 
১. নাটক ক. গল্প-উপন্যাসের নাট্যবুপ 


১। রামের সুমতি (১৯৪৪) 

২। বিন্দুর ছেলে (১৯৪৪) 

৩1! অনুপমার প্রেম (১৯৪৫) 

৪1 কাশীনাথ (১৯৪৭) 

হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভারতীয় নাট্যমঞ্চে লিখেছেন, ‘সুপ্ৰসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি 
ছোটগল্প নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত অতি নিপুণভ্যবে নাটকান্তরিত করেছেন।' 

cı নিষ্কৃতি (১৯৫০) 

e শ্যামলী (১৯৫৩) নিরুপমা দেবীর ‘শ্যামলী' উপন্যাসের ADF | 

۹۱ পরিণীতা (১৯৫৫) 

৮। শ্ৰীকান্ত (১ম ও ২য়) (১৯৫৭) 

<۱ রাজলক্ষ্মী (৩য় ও 8f) (১৯৫৮) 

১০। ডাকবাংলো (১৯৫৯) 

মনোজ বসুর “বৃষ্টি, বৃষ্টি’ উপন্যাস অবলম্বনে নাট্যর্পারিত। 

১১। শ্রেয়সী (১৯৬০) 

সুবোধ ঘোবের কাহিনি অবলম্বনে নাট্যযূপায্নিত। বিবাহবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হরেছে। 

১২। শেষাগি (১৯৬২) 

কাহিনি শক্তিপদ ব্রাজশুরু। এক বিধু, পরিবারের অবক্ষয় এবং আধুনিক সমাজ্রজীবনের সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে। 

sor তাপসী (১৯৬৩) 

কাহিনি লীহাররঞ্জন গুপ্ত। উত্র আধুনিকতা কুফল দেখালো হয়েছে। 

»81 একক-দশক-শতক (১৯৬৫) 

বিমল facra উপন্যাস অবলম্বনে নাট্য-রূপায়িত। ‘একক দশক শতক’ মঞ্চস্থ হওয়ার সঞ্চে সঙ্গে নাট্যদৰ্শকদের 
মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। রাজ্য বিধানসভা ও বিধান পরিবদে এই নাটক নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্কের ঝড় ওঠে।'__একশো 
বছরের নাটাপ্রসঙ্গ দেবলারায়প JA 

১৫। কমললতা (১৯৭৫) 

Sia ہہ‎ পর্ব অবলম্বনে রচিত 


১ খ. মৌলিক নাটক ° 
১। শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণ (১৯৬০) 


রামকৃষমদেবের দক্ষিপেশ্বরে আবির্ভাব থেকে তিরোভাব পর্যন্ত এই নাটকের RR, | 

২। এগিয়ে চলার ছন্দ (১৯৬২) 

দেশাত্মবোধক নাটক । দেশের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করার উদ্দীপনা জাগাবার উদ্দেশ্যেই নাটকটি লিখিত। 

৩। দাবি (১৯৬৬) 

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের বড়োলোক ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়। কিন্তু, বিয়ে সুখের uma মেয়েটি স্বামীর 
সংসার ছেড়ে চলে যায় অবশেষে আবার দুজলের মিলন ঘটে। 
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81 শৰ্মিলা (১৯৬৮) 

পরিবারের কর্তা কালোবাজারি করে অনেক টাকা জমিয়েছেন। বাবার মৃত্যুর পর ভাইদের মধ্যে গোলমাল বেধে 
যায়। মা-বোনেরণ্ড অশেষ ipu, অবশেষে ভাইদের AM বোনের মিলন ঘটে। 

৫1 সীমা (১৯৭১) 

সীমা পঞ্চগু। অসীমকে সে ভালোবাসে । অনেক জটিলতার পরে অবশা অসীম সীমাকে বিবাহ করে। 

বিদ্রোহী নারক (১৯৪৩)‏ اث 

লটাকার ও পরিচালক উপেন্দ্ৰনাথ দানের জীবনকাহিনি অবলম্বনে নাটকটি রচিত ۱ উপোল্রনাথ ইংরেজ বিদ্রোহী 
যুবকদের নিয়ে নাটক লিখেছেন বটে। তবে তার বিল্লোহ দেখা গেছে শুধু তার পিতার মত ও আদর্শের বিরুদ্ধে । তবে 
সেই পিতার অর্থেই তিনি বিদেশ গিরেছিলেন এবং 5ج‎ ও রোগে অক্রাস্ত হয়ে অবশেষে সেই পিতার cement এসেছিলেন। 


21 নাট্যাভিনয় 
১। রামের সুমতি 


রঙমহলে অভিনীত । পরিচালক সত সেন। 

অভিনয়ে : জহর গঞ্ছেগাপাধার, ACE সিংহ, সুহাসিনী । 

২। বিন্দুর ছেলে 

শ্রীরগগমে অভিনীত। পরিচালক শিশিরকুমার en 

অভিনয়ে : যাদব-_মনোরপ্রন ভ্টাচার্য। অন্রপূর্ণা__ প্রভাদেবী। মাধব-_ কালী সরকার । বিন্দু-___সাবিত্রী (পঞ্চি) 

[বিন্দুর ছেলে খুব হৃদয়গ্রাহী হয় এবং জনসমাগমও খুব হয়' _হেসেশ্্রনাথ দাশগুপ্ত ] 

৩। অনুপমার প্রেম 

রঙভমহলে অভিনীত | 

অভিনয়ে : wa চৌধুরী । মিহির ভট্টাচার্য, সুহাসিনী, রাজলক্ষ্মী (ছোটো) 

(শিল্পীদের বার্থতার দরুণ নাটক জমল লা। এ ব্যর্থতা আমারও 1 নিজেরে হারায়ে খুঁজি |) 

s| কাশীনাথ 

মিনার্ভায় অভিনীত | 

অভিনয়ে : প্রিয়নাথ__অহীন্দ্র চৌধুরী । ERIS বিশ্বাস। দাওয়ান-_ ےہ‎ সিংহ। খাজাঞ্চি--বরবি রায় । 
কমলা- সরযৃবালা। 

ai নিদ্কৃতি 

রঙমহলে অভিনীত। 

৬। শ্যামলী 

[স্বত্বাধিকারী সলিলকুমার মিত্র স্টার নাটাগৃহের আমূল সংস্কার সাধন করেন । ঘূর্ণায়মান মঞ্চ, দর্শকদের আরামপ্রদ 
আসন ইত্যাদি প্রবর্তিত ze মঞ্চ ও পর্দার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আনা হ'ল] 

দেবনারায়ণের নাটারুপারিত শ্যামলী ১৯৫৩ সালের ১৫ অক্টোবর। 

স্টোরে অভিনীত। শিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্র qm পরিচালক । শিল্প নিৰ্দেশনা ও আলোক fune সতু CAI 

অভিনয়ে : উত্তমকুমার, জহর পঞ্জেগাপাধ্যায়, রবি রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, শ্যাম লাহা, মিহির ভট্টাচাৰ্য, 
aq দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী یب‎ | 

শ্যামলী জনপ্রিয়তায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। 

۹۱ পৰিণীতা 

সরে অভিনীত। ইতিমধ্ো স্টারের প্রেক্ষাগৃহের আরও সংস্কার সাধন করা হল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা চালু 
হল। অভ্যন্তরে সুচারু অষ্গাসজ্জা করলেন সুধাংশু চৌধুরী । 

৮1 শ্রীকান্ত 

অভিনয়ে : শ্রীকান্ত __নির্মলকুমার। ےج‎ — শিপ্ৰা মিত্র। 

»! eer 

স্টারে অভিনীত। 

[এর পরে দেবনারায়ণ গুপ্ত নাট্য রচনা ছাড়াও পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।] 
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১০ | ডাক বাংলো 

স্টারে অভিনীত | পরিচালক---দেবনারায়ণ গুপ্ত। নয় বছর পরে ছবি বিশ্বাস এই নাটকে পুনরায় TCD অবতীর্ণ 
جج‎ নায়িকার ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হন। 

১১। শ্ৰীশ্ৰীরামকৃ্ণ 

স্টারে অভিলীত। পরিচালনা __দেবনারায়ণ গুপ্ত। সংগীত পরিচালনা_ অনিল বাগচী ۱ 

অভিনয়ে : রামকৃষও_গঞ্জগাদাস ভট্টাচার্য, রামকুমার---অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ۱ হৃদয়__অনুপকুমার। শিরিশচন্দ্র-_ 
ছবি বিশ্বাস। নরেন্্র- _আশিসকুমার ۱ মহেন্দ্র মাস্টার-তুলসী চক্রবতী । রাসমণি-_অপর্ণা দেবী | সারদামণি- কৃষ্ণা ঘোষ | 

১২। cmi 

স্টারে অভিনীত । পরিচালক __দেবনারায়ণ গুপ্ত | 

১৩। তাপসী 

a অভিলীত। পরিচালনা __দেবনারায়ণ গুপ্ত। 

অভিনয়ে ; দীপক-- সৌমিত্ৰ চট্টোপাধ্যায় (সর্বপ্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে আত্মপ্রকাশ) 

অন্যান্য ভূমিকায় : কমল মিত্র, অজিত বন্দোপাধ্যায়, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা দে, সুখেন দাস, মঞ্জু দে। 

১৪ ৷ শ্রেয়সী 

সরে অভিনীত ৷ পরিচালনা __-দেবনারায়ণ গুপ্ত। 

অভিনয়ে : ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বসস্ত চৌধুরী, ভানু, অনুপকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, 
অপৰ্ণা দেবী। 

১৫। একক-দশক-শতক 

স্টোরে অভিনীত ৷ দেবলারায়ণ গুপ্ত পরিচালিত | 

১৬। দাবী 

স্সিরে অভিনীত । দেবনারায়ণ গুপ্ত পরিচালিত. নায়িকা- সুব্রতা ۲۰۲ء۳۵۰‎ | 

১৭। শর্মিলা 

স্টারে অভিনীত । দেবনারায়ণ গুপ্ত পরিচালিত, নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় যথাক্রমে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও সুব্রতা 
চট্টোপাধ্যায় । অন্যানা ভূমিকায়- অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, গীতা cni 

১৮। সীমা 


অভিনীত। দেবনারায়ণ গণ্ত পরিচালিত |‏ جن 
অভিনয়ে : অজিত বন্দোপাধ্যায়, IR ভট্টাচাৰ্য, বঙ্কিম ঘোষ, দীপিকা দাস।‏ 
১৯৭১, ৩১ মার্চ সলিলকুমার মিত্র, রঞ্জিতমল কাংকারিয়াকে থিয়েটারটি হস্তাস্তরিত করেন। সীমা ১৯৭২-এর‏ [ 


২ জানুয়ারি পর্যন্ত অভিনীত হয় ।] 


১৯। বিদ্ৰোহী নায়ক ৫১৯৭৩) 
স্টারে অভিলীত। পরিচালক দেকনারায়ণ seii 


২০ | কমললতা (১৯৭৫) 
শতমিতা শ্রযোজিত। দেবনারায়ণ গুপ্ত পরিচালিত! কমললতার ভূমিকায় দীপিকা দাস। 
o প্রবন্ধ-জীবনী-নাট্য সমালোচনা 


১। নায়িকা ও নাটামঞ্চ (১৯৭৬) 
নটী বিনোদিনীর বধু বিনোদিনী হওয়ার ট্র্যাজেডি | 
২। বাংলার নটনটী 
চার খণ্ডে সমাপ্ত। চতুর্থ খণ্ড নাট্য আকাদেমি থেকে ১৯৯৬-এ প্রকাশিত। খ্যাত ও অখ্যাত বন্ধু 
নাট্যশিক্পীর পরিচয়। 
৩। একশো বছরের নাট্যপ্রসঙ্গ (১৯৮২) 
১৮৭২ থেকে ১৯৭২ পৰ্যন্ত বাংলা থিয়েটারের অভিনয় প্রসঙ্গ এবং নাটাবিবয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ | 


81 বাংলা নাটকের সংলাপ (2) 
অজিতকুমার ঘোষ 
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জন্ম : ১লা মে ১৯২২ মৃত্যু : ১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯ 


তিরিশ দশকের শেষে, চল্লিশের প্রারপ্তের সময়কালের গাঁয়ে ছিল মহামারী, মানুষ-সুষ্টট দুৰ্ভিক্ষের সর্ববালী 
ক্রেশ ১ একই সাথে কলন্কময় এক মহাসর্বনাশের যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োক্তন ভেদ করে জীবনকে, جو‎ 
নানা প্রতিকূলতা cuc বাংলার গ্রামেগল্লে কৃষক সভা وب‎ মত তেভাগার বাণী ছড়িয়ে দিশে, 
কলকাতায় ট্রামের মজদুর, ব্যারাকপুরের চটকল কর্মী, হাওড়া কুলটির শ্রমিক AVANE FURI শিখছে... 
হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আন্দোলনে یچ‎ হচ্ছে, ছডিয়ে পড়ছে পলীতে-প্রান্যারে... (ডেরা বাধছে শুমিক TOTS | 
মহত্তর, جم سب‎ কোন ہج‎ নিয়ে যেতে চাই, জোট বাধ্যতে হবে, যেদিন জোট বেঁধে, পরস্পরের 
সংগা হাত মিলিয়ে, কাধ মিলিয়ে, তাংক্ষণিকের দুঃখ-সুখ-বাঘা-সেদনা ভাঙগাভালি করে লিয়ে এগোতে শিখবো, 
সেদিন থেকে আমাদের স্বপ্ন আমাদের জীবনের সঙ্গে একীভূত হাতে রাজী হবে... আমরা পৌঁছে যাব আমাদের 
সম্মিলিত جب‎ জীবনে । (কবিতা থেকে মিছিলে] 
আর তখনই তো নিজের বিশ্বাসে, স্বপ্নে, ভালোবাসায় ও ঘৃণায় স্থিত হওয়ার সময় | সময়কালের চাহিদা, 
সমাজ বাতিরেকে শিল্পীর সত্তা, সমাজ ব্যতিরেকেই শিল্পীর কারুকর্ম সময়কাল, সমাজের চাহিদার পরিপূরক 
না হওয়াই অবাস্তব প্রস্তাব । কেন না, সময়ের দাবি, সময়ের কথা কে সরিয়ে রোধে শুধুমাত্র অতীত মহত্তম 
কীর্ভিসমূহের উপর দাগা বুলিয়ে তার পুন-স্থাপন নিশ্চিতভাবেই সম্মুষগতির ধারাকে অবরুদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথ 
‘য়ে পূৰ্ণতা পূর্বতন রূপে আপনাকে প্ৰকাশ করেছে, সেই পূৰ্ণতাকে উত্তীৰ্ণ হয়ে আপনাকে যদি প্রকাশ করতে 
না পারি, তা হলে বার্থ আমাদের শিক্ষা । ...এই যে গতানুশতিকতা এটা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। সকল রকম প্রকাশের 
মধো যুগের প্রকাশ, আত্মপ্রকাশ হওয়া চাই । [অভিভাষণ, নিশিলবর্তো সংগীত সম্মেলন, ১৯৪১] 


নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৮ ১৪৩ 





এই বিশ্বাসে সুস্থিত থাকা এবং অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও প্রতিভার সম্মিলিত আয়োজনেই তিরিশ-চষ্লিশ- 
পঞ্চাশের বাংলা সংস্কৃতির ধারা এক আশ্চর্য সৃষ্টিশীলতায় eum যা সেই সময়কালকে তন্ময় এবং উতলা 
করে তুলেছিল এবং সেই সৃষ্টি আজও আমাদের গরবি করে। আজ সৰ্বজনস্বীকৃত, সমাজের খেটে খাওয়া 


কবিতায়-গানে-নাটকে-নতো-রঙে-রেখায় চালচিত্রর মতো সৌন্দর্যময় করে তোলার অগ্রগণ্য ত্রাণকেন্দ্র ভারতীয় 
গণনাটা সংঘ। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, এক আন্দোলনের চলমান ধারা, যে ধারা এতিহ্যকে বহন করেই, এ্রতিহ্যের 
শিক্ষা অনুসারী হয়েই বাংলা সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করেছে। গানে-নাটকে-কবিতায়-বেখায় এসেছে নতুন বিষয়বস্তু, 
এসেছে নবতর আঙ্গিক, নতুন ও নতুনতর প্রকাশভগ্গি। এবং সঙ্জল রায়চৌধুরী (১৯২২-১৯৯৯) আমৃত্যু 
এই ধারার অগ্রগণ্য নেতৃত্ব, সহযোদ্ধা এবং সহযাত্রী । 

কায়দা ছিল না, কিন্তু এই যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং সাধারণ মানুষের বলিষ্ঠতা ও চরিত্রকে মঞ্চে 

TES করা... একটা স্টেলাস স্ট্রাগল ছিল। (সজল রায়চৌধুরী প্রবর্তনী-র সাক্ষাৎকার] 

সজল রায়চৌধুরী শিল্প-সৃজনকে “স্ট্রেনাস স্ট্রাগল' হিসাবেই উল্লিখিত করতে আগ্রহী ছিলেন; এই 
আগ্রহের মধ্যে রাজনীতির পরিভাষা সমাছন্ন এমন ভাবনায় ভাবিত হওয়ার অধিকার রোধ করা সম্ভব নয়, 
কিন্তু কে অস্বীকার করেন, সভ্যতার গতি ধারায় সমাজ যে সময়কাল থেকে শ্রেণিতে বিভাজিত, সেই সময় 
থেকেই শিল্প ও রাজনীতি পরিপূরক ; দুটোর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবাস্তব প্রস্তাব। এবং সজল রায়চৌধুরীর 
বিশ্বাস ও প্ৰত্যয় মার্কসবাদে স্থিত, কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী-সংগঠক সজল রায়চৌধুরীর কাজে শ্রেণি 
বিভাজিত সমাজে শ্রেণিসমূহের TG চরিত্রকে অপ্ৰতির পথে বদলে নেওয়ার তীক্ষ্ণ, কঠিন লড়াইয়ে শিক্ষা- 
ha এবং রাজনীতি আয়ুধ হিসাবেই চিহ্নিত। সেই কারণে, ত্যাগ-তিতিক্ষাও শিল্প-সৃজন কোনো বিভিন্ন 
শাদান নয় : 

“দক্ষিণ ২৪ পরগণায় শুরু হয়ে গেছে তেভাগার রক্তাক্ত আন্দোলন ভাঙাজোড়া, সুন্দরবন, সন্দেশখালি, চন্দনপিড়িতে। 

অহল্যা, সরোজিনীর রক্তে মাটি ভিজে সে রক্ত গড়িয়ে চলেছে তামাম পশ্চিমবাংলায়। অন্ধকার রাতে dion বিনর 

রায়, রাধাকাস্ত দত্ত, রঘু চক্রবর্তী, অমিয় চক্ৰবৰ্তী, ভুলুনা আরও অনেকে । মাথার গামহু, DT শক্ত করে وڈ‎ 
দিয়ে dun, জলা আর জঙ্গল পার হয়ে অহল্যার রক্তে রঞ্জিত জমিতে উঠল সবাই। সেখানে বসে বিনয় গাল 
dium, 'আর কত কাল কল কত কাল ।" সলিল লিখল কবিতা وہہ‎ লেখা হ'ল FUAD 'অহল্যা'। 

[রেবা রায়চৌধুরী, গণনাট্য জানু-ফেবু : ২০০০]। বিনয় রায়ের গান, সলিল চৌধুরীর কবিতা, অহল্যা 
নৃত্যনাট্য নিশ্চিতভাবেই বাংলা সংস্কৃতির সুখঁতিহ্যের ধারা এবং ততোধিক সুনিশ্চিতভাবেই সজল 11-7 
প্রথিত শব্দে 'এক ٭ مجرتم‎ "۱ 
প্রাক-স্বাধীনতা সময়কালে গণনাট্য সংঘের প্রতিহাসিক প্ৰযোজনা ‘শহীদের ডাক ৭ চাবি-মজুর-মধ্যবিত্তর 
নির্যাতিত জীবন ও লড়াই; লড়াই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় স্বাধীনতা এবং শোষণ মুক্তির জেহাদ ; 
হরতাল-মিছিল-কাদানে গ্যাস-গুলি দাঙ্গা বিরোধী শান্তি সংগ্রাম নৌ-বিদ্রোহ এবং ইত্যাকার ছোটো বড়ো 
লড়াইয়ের, আত্মত্যাগের ধারগাথা ‘শহীদের ডাক এই প্রযোজনায় বিধৃত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে লিপিবদ্ধ 
সজল রায়চৌধুরী ছিলেন যেমন সাবলীল একইভাবে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে তার নির্ধাসকে 
প্রযোজনায় পুনঃঅন্তর্ভুক্ত করাও সজল রায়চৌধুরীর কাজ । কোনো সমস্যা ছিল না। এই প্রযোজনার পূর্ব 
বাংলা [অধুনা বাংলাদেশ], আসাম ভ্ৰমণ ইতিহাস। কিন্তু এই ইতিহাসে সামান্য অথচ গভীর এবং প্রায় অজানা! 
এক তথ্য : পূৰ্ব বাংলা-আসাম ট্যুর-__ এরপর সজল রায়চৌধুরী আবিষ্কার করেন, স্টাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের 
নতুন চাকরি আর নেই। চলে গিয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের একজন নাট্যকর্মী হিসাবে আরও অবিষিশ্র শ্রদ্ধায় 
আনত হই, যখন জ্ঞাত হই : কর্মচ্যুত সজল রায়চৌধুরী, বাড়ির সংশ্রব ছেড়ে আসা সজল রায়চৌধুরী, চরম 
আর্থিক দুৰ্দশায় ক্লিষ্ট সজল রায়চৌধুরীর কোনো অভিযোগ, আক্ষেপ, খেদ ছিল না। কেন? সজল রায়চৌধুরীর 
জীবন বীক্ষায় কোনো খাদ ছিল না। OA হাত ধরে স্বপ্নকে বাস্তবে প্রোথিত করার আশ্চর্য সংলপ্রতায় 
গর্বিত হই, যখন আরও জ্ঞাত হই : কোনো এক পর্যায়ে সজল রারচৌধুরী এবং রেবা রায়চৌধুরীর দিনের 
বরাদ্দ ছিল আট আনার গোরুর মাংস আর ভাত ; রাতে দুটো করে শুকনো রুটি আর আলু চচ্চড়ি এবং 
পরের দিন সকালবেলায় চা আর লেড়ে বিস্কুট । কিন্তু কোনো সময়ের জন্য থেমে থাকেনি শিল্প-সৃজনের 
প্ৰয়াস নাটক-অভিনয়-গান-সংস্কৃতি চর্চা এবং অনুশীলন। বহুবার একঘণ্টার প্রস্তুতিতে পথনাটক করেছেন 
কারখানার গেটে, শ্রমিকদের কাজে। বে-আইনি কমিউনিস্ট পাৰ্টি বে-আইনি ইন্ডেহার বিলি করার দায়িত্ব 
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একই সাথে হাতে হাতে নিঃশব্দে পৌঁছে গিয়েছে নিষিদ্ধ ইত্তেহার। শিক্ষা এবং রাজনীতি : মানুষের মুক্তির 
স্বপ্নে বিভোর শিক্ষা আর মানব মুক্তির লড়াইয়ের রাজনীতি একসাথে হাত ধরাধরি করে হেঁটে গেছে এক 
কারখানার গেট (থেকে SOA; এক মঞ্চ থেকে ভিন্ন মঞ্চে $ এ পাড়া থেকে ও পাড়ায় : গ্রাম থেকে 
প্ৰামান্তৱে। প্রত্যয়ের মশাল জ্বালানোর জনা এই পথ হাটাই এক স্টৌনাস AATA | 

এক ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের সন্তান সজল রায়চৌধুরী পারিপার্সিক আবহাওয়ার মধো আকৃষ্ট হন 
কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি | জীবনের প্রথম অভিনয় পাটনায় নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে ক্রিফোর্ড ওডেটসের 
‘ওয়েটিং ফর লেফটি" প্রবোজনায়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সাথে পরিচিতি, সখ্যতা, যুক্ত হওয়ার পর্ব বাং 
লা নাটকের যুগান্তকারী সৃষ্টি ama অভিনয়ের মাধামে ‘নয়ানপুর' বহু অভিনীত, প্রশংসিত প্রযোজনা | 
করতে হত কমডেদের ৷ ওরা তো অত বোঝেনি--ওরা ভাবে এ-ই ব্যাটা লায়েব...আমাকে গার্ড করতে হত, 
CME? করতে হত যাতে দেশকিরা) না ভোটে ['প্রবর্তনী'র সাথে সাক্ষাৎকর] ।’ 

সারাজীবনে চল্লিশটারও বেশি প্রযোজনায় অভিনয় করেছেন সজল রায়চৌধুরী । সাধারণ মানুষের উষ্ণ 
প্রশংসা, সান্নিধ্য লাভে কোনো সমস্যা ছিল না যদিও একান্তভাবে FY ছিল নিজের সম্পর্কে কিছু বলায়। 
অভিনয় করেছেন একাধিক উল্লেখ্য চলচ্চিত্র : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা ' usn. 
'আকালের সন্ধানে; পরশৃরাম ' [মৃণাল সেন]; ‘দখল; ‘পার: 'অরস্তব্দলি যাত্রা [গৌতম ঘোষ] ; উৎপলেন্দু 
চক্রবর্তীর ‘ময়না OFT ইত্যাদিতে ; অভিনয় করেছেন টেলিফিল্মে। ‘মৃগয়া’ চলচ্চিত্ৰ শ্ৰেষ্ঠ সহ-চরিত্র অভিনেতার 
সম্মানে বি-এফ-জি-এ সজল রায়চৌধুরীকে সম্মানিত করেছেন। ১৯৮৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ নাটা আকাদেমি 
শ্রেষ্ঠ নাটাকারের সম্মানে ভূষিত করেছেন: ১৯৯৮ সালে সম্মানিত করেছেন দীনবন্ধু পুরস্কারে 

সজল রায়চৌধুরী নাট্যকার ; যদিও ১৯৮৭ সালে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কারে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 
সম্মানিত করার পর 'প্রবর্তনী' পত্রিকার প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকারে সজল রায়চৌধুরী কুণ্ঠায় সমাচ্ছনন : 

তাগিদে ۱ যেখানেই অত্যাচার হয়েছে, লাঞ্ছনা এসেছে, তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে, প্রতিরোধে ফেটে 

পড়েছে, সেগুলোকে, সেই یح دک‎ ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি। ...আমি চিরকালই মনে করেছি 

জনসাধারণকে আমি যতটুকু পরিবেশন করেছি তার অনেক বেশি তারা আমাকে ভালবেসেছেন এবং আজও আমি 

খুব সহজে সাধারণ মানুষের সঞ্গে থাকি, চেষ্টা করি তাদের জ্রীবলসংশ্রামকে ফুটিয়ে YATE | 

অথচ কী আশ্চর্য, পূর্ণাঞগ-একাজ্ক-ভাবানুবাদ-নাট্যর্পান্তর নিয়ে সজল রায়চৌধুরীর রচিত নাটকের 
সংখ্যা চল্লিশের কম নয়। 

বিষয়বস্তু ও আভ্গিকের সমস্যাবলি নিয়ে প্ৰশ্ন ও বিতর্ক সব সময়কালেই জীবন্ত) সজল রায়চৌধুরী 
অভিনেতা-নাট্যকার নন, সফল নাট্য পরিচালক এবং সেই কার্যকারণ সূত্ৰেই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পারস্পরিক 

সেট ব্যবহার কত্রি__যেটা আমি প্রামেও ব্যবহার করতে পারব, পারব শহরেও। --নাট্য সূত্ৰই বলুন, নাটকের 

হবে। ..ক্ষাণ্টেনিটি যদি না থাকে তাহলে আমাদের বিজ্ঞানটা ভার হয়ে বাবে। টেকনিকের ধরাবাধা এই যে 

সব কায়দা-কালুন আই کو‎ নো ফেইথ ইন ইট। নতুন বিষয়বস্তু নতুন আঙ্গিকের জন্ম দেবে। কিন্তু এ কথা 

আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করি আকটিং ইজ এ ہج‎ এই সায়ান্সটাকে আমাদের প্রত্যেকটি থিয়েটার কমীর আয় 

করা উচিত। সেগুলো যদি আমাদের ভার লা হয়ে দাড়ায়, আমরা প্রয়োজনানুষায়ী তা ব্যবহার করতে পারব। 

[প্রবর্তনী-র সাথে সাক্ষাৎকার] 

সজল রায়তৌধুরীর এই দৃষ্টিভঞ্চিগ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আদর্শ সঞ্জাত! বাংলা নাটকের শরীরে 
এই নতুন বিষয় ও নতুন আণ্গিকের সঞ্চালন, বাংলা নাটককে সামাজিক পটভূমিতে উপস্থিত করা, বাংলা 
নাটকের শরীরে মননে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবি্ত-নিন্নবিত্ত-হাড়_হাভাতেদের জীবন স্বপ্ন যন্ত্রণা ক্রোধ একাকার করে 
দেওয়ার এই প্রয়াস বাংলা নাটককে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে রাজনৈতিক আদর্শের 
পরিব্যাপ্ত আঙিনায় নিয়ে আসা অগ্রজপ্রতিম সজল রায়চৌধুরীদের, গণনাট্য আন্দোলনের অসামানা অবদান ; 


সম্পূর্ণ নয়; সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথেই গ্রেপ্তার 
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হয়েছিলেন সজ্তল বরায়চৌধুরী। কারাবাসের সময় থেকেই কুমকুমের সমস্যা যা জীবনের বাকি সময়ে বহুবার 
সম্বল রায়চৌধুরীকে মারাস্্রকভাবে সমস্যায় ফেলেছে। সম্ভবত ১৯৪৫-য় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবৎ্গ 
কমিটির যুগ্ম সম্পাদক । সংগঠনের সর্বভারতীয় সংগঠনের শেবাধাক্ষ ছিলেন : ছিলেন গণনাট্য সংঘের অগ্রগণ্য 
নেতাদের অন্যতম। কিন্তু সজল রায়চৌধুরী বিতর্কিত। তার কাজকর্ম, ভাবনা-চিন্তার সূত্রের সাথে অনেকেই 
সহমত পোষণ করতেন না। বাদানুবাদ হয়েছে وج‎ ۱ অনেকেই অনুযোগ করেন : সংগঠনের দায়িত্ব পালন 
করতে গিয়ে সজল রায়চৌধুরীর শিল্পীসত্তার যথাথ বিকাশ ঘটেনি যদিও সজল রায়চৌধুরীর কাছে এ জাতীয় 
আলোচনায় সীমাহীন কুষ্ঠা। সংগঠন ও সজল রায়চৌধুরীর অবস্থা ব্যাখ্যায় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবষ্গর সম্পাদক 
শিশির সেন স্মৃতিচারণ করছেন: 
میم‎ দশক থেকে আমি সজলদার সঙ্চো ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। মাঝখানে কয়েকটি বছর 
রাজনৈতিক সম্কটাবর্তে আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম! কিন্তু আবার যখন কাছাকাছি এলাম 
কখনও মনে হয়নি আমার এক মুহূর্তের ہج‎ ATTN হয়েছিলাম ...এমনকি মতাদর্শগত সংগ্রামে আমাদেরও 
একসময় তার বিরুদ্ধে নানা সমালোচনায় মুখর হতে হয়েছিল। অনেক কঠিন ভাষাও আমরা তার সম্পর্কে ব্যবহার 
করেছি... আবার যখন মিলিত হলাম, আশ্চর্যের সঙ্গে sm) করেছি, একদা যিনি ছিলেন এই রাজ্যে গণনাট্য 
আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত, একজ্ঞন সাধারণকর্মীর মতো তিনি সংগঠনের নীতি ও আদর্শের প্রতি 
ae সৈনিকের নিষ্ঠায় প্রতিটি কাজে অংশগ্ৰহণ করেছেন। তার এই উদারতা, এই মহত্ব বারবার আমাকে 
অভিভূত করেছে। [গণনাট্য জ্ঞানু-ফেব্র : ২০০০] 
মলিন থেকে মলিনতর কোনো এক সময়ে সজল রায়চৌধুরী ধৈর্য, তিতিক্ষায়, নানাঅবস্থায় ছিলেন অবিচল ; 
অহমিকাকে প্রশ্রয় দেননি, যে অমলিন উৎসাহ ছিল জীবনের সাথী, সেই উৎসাহকে, বিশ্বাস আর সত্যর কাছে 
আরও বেশি করে স্থিত হতে চেয়েছেন: অনাচারী হওয়ার কোনো সম্ভাবনাকে আমল দেননি। সজল রায়চৌধুরী 
جو‎ করতে শিখেছিলেন, তাই তিনি SFA । আমৃত্যু ছিলেন সংগঠনের সাথে ; গণনাট্য সংঘের উপদেষ্টামগ্ুলীর 
সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্ৰিক লেখক শিল্পীসংঘের উপদেষ্টামগ্ুলীর 
সদস্য এবং একই সাথে ছিলেন গ্রামীণ সজল রায়চৌধুরী । “সোমপ্রকাশ MNE পত্রিকায়, এক হাজার ছেলের 
আবৃত্তি প্রতিযোগিতায়, নাট্য উৎসবে সজল রায়চৌধুরী, চৈত্র মেলার পুনঃপ্রবর্তন, সুন্দরবন :“وچب‎ নির্মাণ 
প্রকল্পে উৎসাহী সজল রায়চৌধুরী একাকার হয়ে গিয়েছেন; একটা স্ট্রেনাস স্ট্রাগল। 
প্রশ্ন ছিল সজল রায়চৌধুরীর কাছে, এখনকার প্রজন্মের কাছে আপনার কিছু বলার নেই? স্ট্রেনাস স্ট্রাগল 
শব্দ দিয়ে যিনি নিজেকে পরিচিত করাতে আগ্রহী, সজল রায়চৌধুরীর উত্তর সংক্ষিপ্ত অথচ S: 
যারা বলেন আহা আমাদের যুগটা ছিল স্বর্ণযুগ, আমি তাদের সাথে সহবত পোষণ করি না। আমি যে যুগে 
কাজ করে এসেছি সেটা একটা যুগ ছিল। আজকের তরুণরা যে যুগে কাজ করছে সে যুগ আমার চেয়ে অনেক 
এগিয়ে এসেছে। এই তরুণরা যদি আমার থেকে ভাল লা হল তো আমি নিজেই বার্থ হয়ে গেলাম--নতুন যারা 
সৃষ্টি করছে, তাদের সৃষ্টি থেকে আমার যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা প্রহণ করতে আমার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। 
[প্রবর্তলী-র সাধে সাক্ষাৎকার] 
সমস্যা ছিল সমস্যা আছে, বাধা ছিল বাধা আছে, দ্বিধা ছিল দ্বিধা আছে; কিন্তু এখনও আছে বিশ্বাসে 
স্থিত হও যার অগণন উপাদান ; এখনও শেষ নয় স্ট্রেনাস স্ট্াগল ; সেই কারণেই অগ্রজদের অতিক্রম করার 
তীব্ৰ আকুতি যখন অগ্রজ জনই প্রকাশ করেন, তখন ঢাকাতেই হয় : 
আর নয়./পাশে নয়, আকাশে তাকাও : স্নান করো :/ডুব দাও ট্রাজও বিদ্যুতি/আবাড়ের আমন-বৃষ্টিতে,/বীজকম্প্র 
শ্রাবণ ধারায় /কার্তিকের কুয়াশায় নবান্ন ভুষায়/মাঠে মাঠে, এখানে ওখানে/ জেলায় জেলায় দেহমলে,/সারা দেশে 
যেখানে হারায় বিপাশার অশ্রুজল/কপিল sesta আলোগ নয়নে,/ মুমূৰ্বু রূপনারায়ণে/প্রাথমিক সম্ভার DWN | 
[বিষ্ণু দে আকাশে তাকাও] 
সজল রায়চৌধুরী রচিত নাটকের তালিকা : ‘১৫ আগস্টের পর' “দুরন্ত মিছিল: ইস্পাতের আগুন, ‘আফ্রিকা, 
'শেকল ছেঁড়া সংলাপ’ ‘নতুন দিনের গান', "দাবানল: বেইমান" ‘মুকাবিলা" ‘সাদা ঘোড়া, ‘জন্মদিন, 'একটা 
গল্প বলছি শোন: ‘অছিমন্দির গোরু', ‘'অসবণ', “বদলা চাইত ‘মে দিবস", ‘আলো কুটছে; ‘একই দেশের মাটি 
‘সতৰ্ক প্রহরী’ enne গোবরে: ‘যুদ্ধ নয় শাস্তি চাই: ‘একটি অপ্রতাশিত کچ‎ OTF, UN, 'আবৰ্ত, 
‘পহেলা ফরমান', চুক্তিপত্র; Nemo 
ভাবানুবাদ নাটারুপাস্তর . "পথের দাবি’ "আদার (CME), ‘বামুনের মেয়ে: “একটি সমুদ্রের পাখি, ‘মধ্যবিত্ত, 
ধবিহন' ‘সংস্ধার’ 'বংশীবদন' “রেশমী কুঠি' pem, ‘চাচীমা, “খাজাফিবাবু'। 
সম্পাদনা : ‘Owen, ‘থিয়েটার’ [অরুণ রায়ের সহযোগে) 
নিবন্ধ و‎ : 'গশনাটা কথা’ ‘নট নাট্যকার নিদেশিক-বিজন ভট্টাচার্য”: একটি আলেখ্য [নৃপেন্দ্র সাহার সম্পাদনায় ]। 


সুদীপ সরকার 


১৪৬ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৮ 





কৃষ্ণ FPS 


জন্ম : ২৩ নভেম্বর ১৯২৩ মৃত্যু : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০১ 


প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যসংগঠক কৃষ্ণ qe জন্মেছিলেন উত্তর কলকাতার শ্ৰামানী বাজারের কাছে ৩ সিমলা 
স্ট্রিটে। তার পিতৃদেবের নাম কানাইলাল وج‎ ۱ মাতা রাখালিবালা । স্কুলে তিনি দশম ক্লাস পযন্ত পড়াশুনা 
করলেও মাট্রিক পরীক্ষা আর তিনি দিতে পারেননি । জীবনে কিছুদিন একটি ব্যাংকে এবং পারে তরুণ আপেনায় 
চাকরি করেন অভিনয় e নাট্য সংগঠনের প্রতি তার অবিচলিত নিষ্ঠা থাকায় সর্বক্ষণের জনা নাটাকর্মীর 
জীবনই তিনি বেছে নেন ৷ নিতান্ত শৈশবেই তিনি অভিনয় জগতে প্রবেশ ہج‎ ডার যখন বয়স ৮/৯ বহুৰ, 
তখনই ভারতী নাট্যসমাজে নটের জীবন শুরু করেন। ‘কণ' পালায় তিনি অবতীর্ণ হন বালক কৃষ্ণের ভুমিকায় । 
তারপর ১৩/১৪ বছর বয়সে তিনি 'স্ব্ণলঙ্কা' নাটক তরণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। 

কৃষ্ণ কুণ্ডু জীবনের বিভিন্ন সময় যেসব যাত্রাদলের সঞ্গে যুক্ত ছিলেন, সেইসব দলের নাম ভারতীয় 
শিল্পী সংঘ, মণিময় নাট্যসমাজ, ক্যালকাটা (ফ্রেন্ডস ক্লাব, মহাপ্রভু নাটাসমাজ, বারাবেলা নাটাসমাজ, রূপম নাটাম 
এবং সর্বশেষে শৌভনিক। কৃষ্ণ omes নিজের প্রতিষ্ঠিত যাত্রাদালের নাম মিলনমন্দির। নিদেশনায় এবং প্রধান 
ভূমিকায় থাকতেন তিনি । এই দলে ‘বাঙালি’ পালায় বিশিষ্ট অভিনেতা তরুণকুমার ও শ্যামল ঘোষ অভিনয় 
করেন। ১৯৫৫ সালে গণনাটা সংঘ প্রযোজিত 'রাহুমুক্ত' নাটক কৃষ্ণ কুণ্ডুর পছন্দ হয়। এই নাটক তার দালে 

বিখ্যাত নাটাকমী বিদ্যুৎ গোস্বামীর মাধ্যমে কৃষ্ণ وج‎ গণনাট্য সংঘের শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হন। 
তিনি গণনাট্য সংঘের নাট্যানুষ্ঠানে সক্ৰিয়ভাবে যোগ না দিলেও পরে কোনো এক সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 
অনুষ্ঠিত গণনাট্য উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন। ۱ 

১৯৪৮ সালে রবীন্দ্র জন্মদিবস উপলক্ষে জোড়াসীকো ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণে ৭ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় 
রবীন্দ্রসাহিতা সম্মেলন ۱ এই সম্মেলনের ہجوت‎ ছিলেন পরিমল চন্দ্র, সুহৃদ রুদ্র, মদন বন্দোপাধ্যায় এবং 
অন্যানাদের সঙ্গে কৃষ্ণ روع‎ প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালিদাস নাগ, ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্ৰী 
ও পঙ্কজ মল্লিক। ১৯৫০ সালের রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাড়ে থাকা তৎকালীন 


মহাজাতি সদানে। এই অনুষ্ঠানে নৃত্যে অংশ নেন FA চাকী। ১৯৫১ সালের রবীন্দ্রসাহিতা সম্মেলনে মঞ্চস্থ 
হয় বহুরুপী প্রযোজিত রবীন্দ্রনাটক “চার অধ্যায় 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ ১৪৭ 


SSE 
E ৰি 
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CENTZAL ۲ 


দুঃখের বিষয় ১৯৫৩ সালে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি ভাগের নাম 
হয় রবীন্দ্র মেলা। এর অনাতম উদ্যোক্তা ছিলেন সুহৃদ রুদ্র। অনাটির নাম পূর্ববৎ ছিল। এই সংগঠনের 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পরিমল চন্দ্রের সাথে কৃষ্ণ مچع‎ ۱ এই সংগঠনের পরবর্তী নাম হয় বঙ্গ সংস্কৃতি সন্মেলন। 
এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান হত কখনও মহম্মদ আলি পার্কে, META স্কোয়ারে বা ময়দানে । ময়দানের অনুষ্ঠানে 
নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি প্রযোজনা করেন “সধবার একাদশী’ ও D) মধুসূদন”৷ 

১৯৫৫ সালে কৃষ্ণ কুণ্ডু ওয়ারশ যুব উৎসবে যোগ দেন। সেবার ভারতবর্ষসহ ৫২টি দেশ অংশগ্রহণ 
করে। ওয়ারশ থেকে ফিরে আসার পর কৃষ্ণ কুণ্ডু বিভিন্ন বামপন্থী নাট্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিতে থাকেন। 
গণনাটা সংঘে যোগ না দিলেও তিনি বামপন্থী চিন্তার সঙ্গে নিয়ত সহমত পোষণ PATSA | 

১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশিষ্ট নাট্যসংগঠন শৌভনিক। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য নাম হল বীরেশ মুখোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাস, মমতা চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত সেনশর্মী প্রভৃতি ۱ সুব্রত 
সেনশর্মার বিশেষ অনুরোধে শৌভনিকে যোগ দেন কৃষ্ণ কুণ্ডু । আমৃত্যু তিনি এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
এখানে অভিনীত প্রায় যাবতীয় নাটকের অভিনয়ে তিনি অংশ নিয়েছেন। মুক্তাঞ্গন নাট্যাভিনয় রীতিতে এখানে 
অভিনয় হত। মঞ্চের পিছলে থাকত একটি পর্দা, পর্দার দুপাশে থাকত দুটিপথ। একটি প্রবেশের অপরটি 
প্রস্থানের। অনেকটা নব্বইয়ের দশকের ওয়ান ওয়াল থিয়েটারের মতো। 

শৌভনিক প্রযোজিত লাটকগুলি হল-_-“রাহুযুক্তি', গোর্কির ‘মা’, ‘গোৱা’, “দ্বিতীয় মহীপাল’ , ‘মূচ্ছকটিক', 
“মা হিংসী' ‘মুক্তির উপায়’, “রাজা 'ল'ল না, “তাসের দেশ, 'নৃরজাহান' ‘ বাসির রানী' প্রভৃতি নাটক ও «mtem | 
42558 
নাটকে | 

শৌভলিক আরম্ভ হয়েছিল গণনাট্যর প্রেরণায় | এই নাট্য প্রতিষ্ঠানের জন্মতারিখ ছিল ২৭ নভেম্বর, ১৯৫৭। 
গণনাট্য সংঘের দক্ষিণ কলকাতা শাখা ১৯৫৬-৫৭ সালে তিন টুকরো হয়ে যায়। এক টুকরো বীরেশ মুখোপাধ্যায় 
নিবেদিতা দাসের নেতৃত্বে নতুন নাম নেয় শৌভনিক। এই শৌভনিক গণনাট্যর পন্থা, মতাদর্শ অনুসরণ করলেও 
সংঘের শাখা হিসেবে আর কাজ করেনি। বাকি দুটি টুকরো মূল গণনাট্যর শাখা হিসেবে সক্রিয় থাকে । তার 
প্রথমটি হল প্রান্তিক ۱ জ্বানেশ মুখোপাধ্যায় ও বীরু মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই শাখা পঞ্চাশ, ষাট দশকে 
খুবই সক্রিয় ছিল, পরে আশির দশকে জেগে উঠলেও এখনও পৰ্যন্ত সক্রিয় আছে। আর তৃতীয় টুকরো সঞ্চারী 
শাখা নাম নিয়ে অতুল ভট্টাচার্য ও জয়ন্ত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বাটের দশক পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। শৌভনিক 
অবশ্য এখনও বেঁচে আছে। জন্মতারিখ ছিল ২৭ নভেম্বর ১৯৫৭ ৷ ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর বুশ নাট্যকার 
ও নাট্যপরিচালক হেরাসিম স্তেপানোভিচ লিয়েবেদেফ প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম বাংলা থিয়েটার । এই থিয়েটারের 
প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য হয়েছিল ২৭ নভেম্বর তারিবটি। 

শৌভনিক দলে ভাঙ্গন দেখা দেয় ১৯৬৪ সালে। দলত্যাগ করলেন বীরেশ মুখোপাধ্যায় ও নিবেদিতা 
দাস। শৌভনিককে বাঁচিয়ে রাখার মন্ত্ৰ নিয়ে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন কৃষ্ণ কুণ্ডু । এখন থেকে নাট্যপরিচালনার 
দায়িত্ব পেতে থাকলেন তিনি। 

শৌভনিক আয়োজন করেছিল লাটামেলার। তার নাম দেওয়া হয়েছিল গণরঙমহল। কৃষ্ণ কুণ্ডু, প্রবল 
নাট্যোৎসাহে তখন তিনি প্লাবিত ছিলেন। ১৯৬২ সালে শৌভনিক তার নিজস্ব লাট্যালয় স্থাপন করে। তার 
নাম মুক্তাজ্গন। এর ঠিকানা ১২৩ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। অর্থ, শ্রম এবং নাট্য উৎসাহ নিয়ে কৃষ্ণ কুণ্ডু 
এগিয়ে আসেন শৌভনিক এবং جج‎ মঞ্চের উন্নতিতে! বলা যায়, শৌভনিকের ইতিহাসের পাতা উজ্জ্বল 
হয়ে আছে কৃষ্ণ কুণ্ডুর কীর্তি কাহিনিতে। জীবনের শেবপ্রান্তে পৌঁছে তিনি শৌভনিকের সভাপতির পদও 
অলংকৃত করেন। 

শৌভনিক ও মুক্তাঙ্গন এই দুই নিয়ে কৃষ্ণ F3 নাট্যকর্ম সার্থক হয়েছিল। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন 
নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করেছিলেন। 

১৯৭২ সালে তৎকালীন পশ্চিমবজ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশশ্কর রায় রাজভবনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীকে নিয়ে আসেন। পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য তৎকালীন কলকাতার শিল্পী কলাকুশলী 
ও বুদ্ধিজীবীদের আহান করা হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার জন্য। কৃষ্ণ কুণ্ডু সেই দলে 
আমন্ত্রিত হয়ে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে দরবার করেন পৌরসভাকে দেয় নাট্যসংস্থার প্রতি অভিনয়ের জন্য পঞ্চাশ 
টাকা কর মুকুবের জন্য। বলাবাহুল্য কৃষ্ণ qeu এই আবেদন মঞ্জুর হয়। নাট্যদলের কাছে এটি এক সুমধুর 
আনন্দ সংবাদ বলা যায়। 
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যাত্রা ও মঞ্চে ছাড়াও কৃষ্ণ FF অভিনয় করেছেন বেতার, দূরদর্শন ও চলচ্চিত্ৰেও । তবে তার যা 
কিছু খ্যাতি সবই মঞ্চাভিনয়ের জন্য। তিনি যখনই তার অভিনয় জীবনের কথা বলতেন তখনই তার মুখে 
শোনা যেত ‘lS পানুবাবু ও “দ্বিতীয় মহীপাল' নাটকের দিবাকের ٭‎ । শৌভনিক কলশো পেয়ে 
পশ্চিমবাঞ্গের বিভিন্ন স্থানে নাট্যাভিনয় প্রদর্শনে বেরিয়ে পড়েছিল। কৃষ্ণ وچ‎ দলের সম্গে সবসময়ই যোগ 
দিয়ে সেইসব স্থানে গেছেন মৃত্যুর কিছু আগে তিনি একটি আত্মজীবনী লিখতে শুরু করেল। কিন্তু দুঃখের 
কথা সেই আত্মজীবনী তিনি শেষ করে যেতে পারেননি । আত্মজীবনীটি মাত্র ‘দশক’ পত্রিকায় পাঁচটি 
সংখ্যায় (সম্পাদক শ্রী দেবকুমার বসু) প্রকাশিত হয়। এই আত্মজীবনী কেউ যদি পাঠ করেন তবে তাতে 
তৎকালীন বাংলা মঞ্চজগতের অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান পাবেন। 

১৯৯২ সালে লেবেডেফ ড্রামা সার্কেল কৃষ্ণ وج‎ প্রদান করে লেবেদেফ পুরস্কার। তার তখন বয়স 
৬৯ বছর। তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয় তার সারা জীবনের নাটাকর্মের প্রতি শ্রদ্ধা 60 ۱ 

এছাড়া বাংলা থিয়েটারের দুইশত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবজ্গ নাট্য আকাদেমি 
বাংলার প্রবীণ নাটাবাক্তিত্বদের সংবর্ধিত করেন। কৃষ্ণ কুণ্ডু সেই উল্লেখযোগ্য সংবর্ধিতদের মধ্যে সম্মানিত 
এক নাট্যব্যক্তিত i 

গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ পরিণত বয়সে কৃষ্ণ কুণ্ডুর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে । বাংলা থিয়েটারের 
উন্নতির ব্যাপারে তিনি ছিলেন সদা সচেতন। তিনি ছিলেন একজন আন্তরিক নাট্যসেবক। পশ্চিমবঞ্চা নাট্য 


আকাদেমির সাধারণ পরিষদের তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। তার মৃত্যুতে বাংলা থিয়েটার একজন যথার্থ 
নাটাসেবককে হারাল। 


জগন্নাথ ঘোষ 
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১৪৯ 





সলিল সেন 
জন্ম : ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ মৃত্যু : ১ অক্টোবর ১৯৯৯ 


ংলা নাট্যক্ষেত্র পেকে সরে গিয়েছিলেন অনেকদিন, চলচ্চিত্র নির্মাণে একসময় প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, শেষ 
প্রায় পাঁচবছর দুরারোগা পক্ষাঘাতরোগে শহ্যাশায়ী থেকে বন্ধুবংসল সদালালী অকৃতদার মানুষটি প্রায় 
নিঃশব্দে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। বাংলা থিয়েটারের দুশো বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি 
যে প্রবীণ নাট্যবাক্তিত্বদের সংবর্ধনার আয়োজন করেন (মার্চ ১৯৯৭) তাদের মধ্যে সলিল সেন ছিলেন. কিন্তু 
নিজে উপস্থিত থেকে সে সংবর্ধনা তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। 

সলিল সেনের পৈতৃক নিবাস বিভাগপূর্ব বাংলার বিক্রমপুরে । গ্রামের নাম সোনারঙ। চাকরিসুত্রে তার 
পিতা সন্তোষকুমার কলকাতায় থাকতেন। কলকাতাতেই সলিলের জম্ম । ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশন থেকে 
মাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করলেন। এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষতাড়িত অস্থির সময়কালে কলকাতা 
আর নিরাপদ বোধ হল না। পরিবারের সকলের ہج‎ সলিলও চলে গেলেন বরিশাল শহরে মাসির বাড়িতে। 
কয়েকমাস পরে সেন পরিবার চলে আসে বহরমপুরে। এইখানেই সলিলের নাট্যকর্মে হাতেখড়ি। 

বাবা ও দাদা সুনীলকুমার চাকরিসুত্রে কলকাতায় থাকতেন। তারা কলকাতাতেই রইলেন। পরিবারের 
আর সকলের দায়িত্ব এসে পড়ল তরুণ সলিলের ওপর ৷ একটি বড়োসড়ো পরিবারের অভিভাবক হিসাবে 
যুবক সলিল কালোবাজারি দেখেছেল, দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থানের জন্য মহার্ঘ চাল সংগ্রহের লড়াই করেছেন, 
প্রায় দুষ্প্রাপ্য কেরোসিন দেওয়া হত কস্থোলে--তার জন্য লাইনে দাড়িয়ে হুটোপুটি করেছেন। দেখতে দেখাতে 
এসে গেছে দেশবিভাগের অব্যবহিত পূর্বেকার আতঙ্ক ; শুরু হয়ে গেছে পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল পরিবারদের 
এপার বাংলায় চালে আসা। দেখেছেন মানুষের দুৰ্গতি, নিজেও লড়েছেন দুর্ভাগোর বিরুদ্ধে । এই প্ৰত্যক্ষ 
অভিন্ঞতার ছাপ আছে তার ‘নতুন ইহুদি’ NOTE | | 

আকৈশোর আদর্শবাদী! সলিলের পারিবারিক মুলাবোধ এই ভয়ংকর সময়ের অভিঘাতেও FY 
হতে পারেনি। উচ্চশিক্ষার জনা বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। সেই উত্তাল সময়ের 
কঠিন জীবনসংপ্রামে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে কোনোমতে পড়া শেষ করলেও বি এ পরীক্ষায় বসতে 
পারেননি। 
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ত্রিদিব চৌধুরীর cafus এসে বাম রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ১৯৪৬-এর বাইশে শ্রাবণ যে 
ক্ৰান্তিশিক্পীসংঘ গড়ে ওঠে সলিল তার অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাতা সদস্য, ACS ছিলেন অরুণ দাশগুপ্ত। প্রায় সমকালের 
বিশিষ্ট নাট্যদল উত্তরসারথি ও cmewa-gae তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। উত্তরসারণি প্রযোজিত ‘নতুন ইহুদি’ 
নাটকের নিদেশক ছিলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ۱ ভানু বন্দোপাধ্যায় ও সাবিত্ৰী চট্টোপাধ্যায় এই নাটকে আত্মপ্রকাশ 
করে প্রচারমাধামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথম অভিনীত হয় ১৯৫১-এর ২১ জুন, অধুনালুপ্ত কালিক! 
থিয়েটারে । নামেই প্রকাশ এই নাটকে দেশবিভাগজনিত ছিন্নমূল পরিবারের বিপর্যয়ের কাহিনি বিধৃত হয়েছে। 
একটি মধ্যবিত্ত বর্ণ হিন্দু পরিবার এবং তারই cues প্রীতির সম্পর্কে যুক্ত একটি নমঃশুদ্র কৃষক পরিবার, 
উভয়ই feme বিপর্যস্ত, এই নাটকের প্রধান অবলম্বন। বর্ণ হিন্দু পরিবারের প্রধান পণ্ডিত মরল, দুইখ্যা 
মরুল, পরী গৃহত্যাগিনী হল । .ہد‎ স্বাধীনতা শুধু জীবনকে বিপর্যন্ করল না. মনুবাত্বেরও শোচনীয় পরাজয় 
ঘটাল। উদ্বাস্তু, সমস্যা নিয়ে রচিত ‘নতুন ইহুপি' ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রবর্তিত ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন। প্রথমে মঞ্চে এবং পরে চলচ্চিত্রে এ নাটক বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। 

উত্তর সারধি প্রযোজিত সলিল সেনের আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক 'মৌচোর ' (১৯৫৭)। সুন্দরবনের 
অরণ্যজীবন, সেখানকার মানুবদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, লোভ ও নীচতা মধুসংপ্রহের জন্য 
রোমাঞ্চ ও শিহরন এর আগে কোনো বাংলা নাটকে আসেনি। পরবর্তীকালে প্রায় একই আঞ্চলিক পশ্চাৎপটে 
আরও বেশি প্রগতিশীল চিন্তা ও মননসমুদ্ধ নাটক লিখেছেন মনোজ্ঞ মিত্র চাক ভাঙা মৰু €১৯৭১)। 'মৌচোর - 
এ গল্লাংশে আছে মধুসংগ্রহকারী রতন, ধর্মদাস, গোরা্টাদ, আছে বংশী বাউলী আর সনাতন-__যে সনাতনকে 
ঘটনাচক্রে খুন করে বসে বংশী বাউলী। অপরপক্ষে চাকভান্তামধু-তে আমরা দেখি একটি ওঝা পরিবার 
যারা হিংস্র সাপকে অবলীলার বশ করতে পারে। এ ভিন্নতা সত্বেও সলিল সেনের উত্তরাধিকার মনোজ মিত্রের 
হাতে পরিমার্জিতি বুপ পরিপ্রহ করেছে বললে অন্যায় হবে না। 

সলিলের আর একটি বিখ্যাত নাটক ‘ডাউন ট্রেন প্রযোজনা চতুরঙ্গ, নির্দেশনা বরুণ APTI | 
১৯৫৮-য় প্রযোজিত এই নাটকের নিয়মিত পেশাদার অভিনয় হয়েছে বিশ্বরুপা মঞ্চে। গিরিশ নাটাপ্রতিযোগিতায় 
প্রথম পুরস্কার পাওয়ার ফলেই বিশ্বরুপা এই নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 

এক মধাবিশু (স্টেশনমাস্টার সত্যভূষণ। সৎ, আদর্শনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ। তার কঠোর কর্তব্যবোধের ACS! 
পরিবারের অভাব দূরীকরণের দাবির যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তারই ফলে অনভিপ্রেত ঘটনাচক্রে সত্যভূষণ 
তার পুত্রকে হত্যা করে বসেন। মিথ্যাচার ও প্রবন্ধনা যখন যুগধর্ম তখন আদর্শবাদের চড়াসুরে বাঁধা এই 
নাটক প্রবল জনপ্রিয়তা আকর্ষণ করে। এছাড়া আরো অনেক নাটক লিখেছেন তিনি। নাট্যরূপে নরেন্দ্রনাথ 
মিত্রের 'দুরভাবিশী একে রঙমহলে নিয়ে এসেছেন (১৯৫৪)। টানা চোদ্দো বছর এ বাণিজ্যিক রগগালয়ের 
সঞ্চে নাট্যকার নির্দেশক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তার রচিত পূর্বোক্ত নাটকগুলি ব্যতিরিক্ত অন্যান্য নাটক 
(বৰ্ণানুক্ৰমিক) : ‘আহুতি’ wren, ‘ইউনাইটেড উঁই re, wes কারা নর: 'কিংবদর্তী: کہ"‎ 
“Daren ‘দপণ'. ‘দিশারি:, 'নারীজাতি বিপন্ন, 'পথনিদেশি, "পথের আলো! প্রতিমা: ‘ফাদ; লক্ষ্মীর ঝাপি : 
সওয়াল! সন্ন্যাসী” !وہب‎ We. 'হাসপাতাল'। এর অনেকগুলিরই তিনি নির্দেশক ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ 
লোকরঞ্রন শাখার জনা নাটক লিখেছেন, আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের নাট্য প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 


[frs ও উত্তম স্মৃতি সংসদের সভাপতি ছিলেন। 
তার সময়কালের বিশিষ্ট নাটাকার নির্দেশক হওয়া সত্তেও জীবদ্দশায় নাটকের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো 
পুরস্কার তিনি পাননি। পূর্বোক্ত গিল্ডসুহ শিল্পীসংসদ, পূর্বভারতীয় মোশন পিকচার্স আযসোসিয়েশন প্রভৃতি 
সংগঠন তার দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধির চিকিৎসাকল্পে অর্থসাহায্য করেছেন। রাজ্য সরকার দিয়েছেন এককালীন 
দশ হাজার টোকা। 


কলকাতায় অগ্রজ সুনীলকুমারের বাসভবনে তার মৃত্যু হয় ১ অক্টোবর ১৯৯৯ সালে। 


বৈদানাথ মুখোপাধ্যায় 
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প্রেমাংশু বসু = 
জন্ম : ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ মৃত্যু : ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০ 


পাইকপাড়া অঞ্চলের মানুষ ছিলেন অভিনেতা পরিচালক প্রেমাংশু বসু! টালা পার্কের ধারে ১ নম্বর টালাপার্ক 
আভিন্যুতে বাস করতেন। পিতা নারায়ণচন্দ্র বসু জ্রেলেটোলা বিডন স্ট্রিটের বাসিন্দা ছিলেন! বিশের দশকে 
পাইকপাড়ায় চলে আসেন। পাইকপাড়া অঞ্চলে যাত্রা, থিয়েটার, গানবাজনার চর্চা, সাহিত্য সংস্কৃতির বাতাবরণ 
বহুকাল যাবৎ প্রস্তুত হয়েছিল । প্রবীণ অভিনেতা তুলসী লাহিড়ী মশাই প্রায়শই বলতেন সংস্কৃতির জগতে 
পাইকপাড়া আর উত্তরপাডা পাল্লা দিয়ে চলে! প্রেমাংশু বসুর পিতা পেশায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন। 
কিন্তু সেকালের নাটকপাড়া বিডন স্ট্রিটের শ্রভাবেই হোক কিংবা পাইকপাড়ার যাত্রা থিয়েটার চর্চার বাতাবরণেই 
হোক বাংলা নাটোর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন সক্রিয়ভাবে । তার লিখিত বেশ কয়েকখানি ছোট-বড় নাটক 
পাইকপাড়া পল্লীতে অভিনীত হয়েছে। সাধারণ ARE অভিনীত এবং মুদ্রিত হয়েছে। হাতিবাগান স্টার 
থিয়েটারে নারায়ণ বসু রচিত কুরুক্ষেত্র পৌরাণিক নাটক ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সালে 3972 হয়। 'নেকনজর' 
ইত্যাদি কয়েকখানি প্রহসন মিনাৰ্ভা এবং স্টার থিয়েটারে বিশ ও তিরিশের দশকে প্রায়ই অভিনীত হত। 

কলকাতার পাইকপাড়াতে ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৫ সালে, মাতা চণ্ডীবালা দেবী, পিতা নারায়ণচন্দ্র বসুর 
কনিষ্ঠ পুত্র প্রেমাংশু বসুর জন্ম হয়। স্থানীয় রাজা মনীন্দ্র মেমোরিয়াল স্কুলে শুরু হয় পঠনপাঠন। শিশুকাল 
CATER পিতার 11576614 প্রভাব সন্তানকে প্রভাবিত করে। তদুপরি পাইকপাড়া পল্লীতে এবং স্কুলের নাট্যাভিলয়ে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রেমাংশু বসু যোগদান করতে থাকেন। স্কুলজীবনে রবীন্দ্রনাথের FFT, ডাকঘর: রমেশ 
কলকাতার (সৌখিন নাট্যদলগুলিতে ক্রমশ প্রেমাংশুবসুর অভিনয় প্রতিভার সুখ্যাতি প্রচারিত হয়। সে সময়ের 
সুপ্রতিষ্ঠিত নাটাদল কলেজ স্কোয়ারের রঞ্গনাট্য। রঙ্গনাট্যের সুবিখ্যাত প্রযোজনা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 
'কেরালীর জীবন وروی‎ জীবন নাটকে পটলা'র চরিত্রে অভিনয় করার জ্ঞনা প্রেমাংশু বসুকে আমন্ত্রণ 
জানান হয় এবং চরিত্রটিতে অসামান্য বুপদান করেন তিনি । শৌখিন মঞ্চে ‘পটলা’ চরিত্রের সাফল্য পরবর্তীকালে 
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জনা প্ৰেমাংশ্‌ বসু নিৰ্বাচিত zai 

আশির দশকের শেষের দিক থেকে নিজস্ব নাট্যদল প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। স্বীয় পরিচালনায় 
টিপু সুলতান: উত্তরা ‘বফ্গে وہ‎ 'মানমরী গালসি স্কুল প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি বেশ কয়েকখানি নাটক 
প্রযোজলাও করেন। 

১৯৪৭ সালে নিজস্ব নাট্যদল শ্রীমঞ্ প্রতিষ্ঠা করেন। উপদেষ্টা হিসাবে সঞ্গে ছিলেন ডঃ হেমেশ্দ্ৰনাথ 
দাশগুপ্ত, ডঃ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, Hg ভদ্র, দেবনারায়ণ গুপ্ত, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ সাহিত্য এবং 
নাট্যব্যক্তিত্ববর্ণ। সক্রিয় সহযোগিতায় ছিলেন ডঃ শৌরীনাথ শাস্ত্রী, মনুজেন্দ্র সর্বাধিকারি, অন্নদা মুন্সীর মতো 
শ্ৰদ্ধেয় ব্যক্তিবৰ্গ। সঙ্গে ছিলেন অনুপকুমার, প্রতিবেদক গণেশ মুখোপাধ্যায়, গীতা দে. কেতকী দত্ত, মমতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা চট্টোপাধ্যায় সহ একদল নিবেদিত শিল্পী। 

৪৭ সালে শ্রামঞ্ষের প্রথম মৌলিক নাট্যপ্রযোজনা-মদন চক্রবর্তী রচিত "হ'ল নাক বার প্রাতিকার?। 
নাটকখানিতে প্রেমাংশু বসুর নির্দেশনা অভিনয় এবং দলগত অভিনয় গঠন করার মুনশিয়ানা তৎকালীন পত্র- 
পত্রিকায় যথেষ্ট, প্রশংসিত হয়েছিল 
প্রয়োগ করেন শ্রীমঞ্চ দলে । সেগুলির মধ্যে কেদারলাল রায়ের COMER ‘যাদুঘর '. 'পকেটমার' হরিপদ বসুর 
‘পূর্বাপর’ ভক্তেন রায়ের চাকা উল্লেখযোগ্য। চাকা নাটকে তুলসী লাহিড়ী, অনুপকুষার, গীতা দে এবং 
প্রতিবেদক গণেশ মুখোপাধ্যায় প্রেমাংশু বসুর সঙ্গে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। 

পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত প্রেমাংশু বসু সমসাময়িক কালের নাট্যের সঞ্গে অনেকগুলি 
JAA নাটক মঞ্চস্থ করেন শ্রীমঞ্চের প্রযোজনার | 

রামনারায়ণ তর্করত্রের ‘যেমন কর্ম তেমনি ফল", জোতিরিন্দ্রনাথের-__'দায়ে পড়ে দারগরহ : দীনবন্ধুর 
বিয়েগাগলা quer গিরিশচন্দ্র "UP কা ত্যায়সা, “পাব গৌরব’, মাইকেলের ‘একেই কি বলে সভ্যতা", 

চাটুষ্যে বাঁডুয্যে: বিবাহ বিভ্রাট, রবীন্দ্রনাথের "মালিনী ‘অবৃপরতন' “বিনি পয়সার ভোজ" 
“পণরক্ষা ' (নাট্যবৃপ গণেশ মুখোপাধ্যায়), শেষের কবিতা’ (নাট্যবুপ মমতা চট্টোপাধ্যায়), ‘নতুন অবতার' 
(নাট্যবুপ গণেশ মুখোপাধ্যায়), ‘কাবুলিওয়ালা" (নাট্যবুপ-গণেশ মুখোপাধ্যায়), RIE সৎকার; “খ্যাতির 
FEAT’ 7 ‘দেবদাস’ (DTT শচীন্ত্র সেনগুপ্ত), "আবুল হাসান". শচীন্দ্ৰ সেনগুপ্তের ‘বিন্দুর ছেলে: 
ABTA (নাটারূপ দেবনারায়ণ গুপ্ত), ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘ভূতের SUMA ‘আলমগীর'। ‘আলমগীর নাটকে 
دہ‎ অভিনয়ে নিসা ভা می ہو‎ বৰা کے‎ গীতা দে, অনুপকুমার, 
শ্যাম লাহা, প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ প্রেমাংশু বসুর নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেন। 

শ্রীমক্ষের প্রযোজনায় "শেকসপিয়ার'-এর চতুর্থ শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে প্রেমাংশু বসু প্ৰয়োগ করেন 
ককারিওলেনাস' নাটক (অনুবাদ সুকুমার দত্ত)। দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায়-এর 'সাজ্াহান' এবং নুরজাহান ' নাটক দুখানি 
বহুরাত্রি প্রয়োগ করেন তিনি । মন্মথ রায়-এর ‘মহাশ্রেম' চীন ভারত যুদ্ধকালে-বহুরাত্রি নিয়মিত অভিনয় করেন 
প্রেমাংশু বসু। আন্তন চেকভ-এর 'সি-গ্যাল' অবলম্বনে অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত ‘আকাশ বিহঙ্গী" 
প্রেমাংশু বসুর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা ও অভিনয়গুলির অন্যতম। মহেন্দ্র spe "war, 'টিপুসুলতান : ‘পাঞ্জাব 
কেশরী রনজিৎ সিং’ সুবেম্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরমা" ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সাংবাদিক" ‘অভিশঙ্যা' 
‘কেরালীর জীবন” ডাঃ নীহাররঞ্জন গুণ্ড-এর TEI প্রশান্ত চৌধুরীর “ঘন্টাফটক' সুকুমার দন্তর “অনির্বাণ 
সহ ৮০র দশক পর্যন্ত প্রেমাংশু বসু SCY কমপক্ষে পঞ্চাশখানিরও বেশি নাটকে অভিনয় এবং নির্দেশনার 
কাজ করেন। 

৫০-এর দশকের প্রথম দিকে সাধারণ রঞ্ছগালয়ে যোগদান করেন প্রেমাংশু বসু। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার 
ভাদুড়ির শ্রীরঙ্গম মঞ্চে সাধারণ রঙ্গালয়ের পাঠ শুরু হয়। ৫০-এর দশকের মধ্যভাগের আগেই যোগদান 
করেন স্টার থিয়েটারে। দেবনারায়ণ রচিত এবং নির্দেশিত স্টার থিয়েটারের সুবর্ণযুগের প্রায় সব নাটকগুলিতেই 
তিনি অংশগ্রহণ وج جج‎ প্রেমাংশু বসু অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে ‘শ্ৰীকান্ত: 'রাজলক্ষ্মী; 
‘ডাকবাংলো’, 'পরমারাধ্য শ্ৰীজীৱামকৃষ্ণ" শ্রেয়সীত Ouf তাপসী: একক দশক শতক’: ‘দাবি, ‘শমিলা" 
‘সীমা’, ‘জয়বাংলা’, aep, Ror নায়ক’ eere Umi 

১৯৭৪-এ প্ৰজাপতি’ নাটকে মিনাৰ্ভা থিয়েটারে চলে আসেন। পরের কয়েক বছর যুক্ত ছিলেন বিশ্বরুপার 
নাটকে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে পুনরায় বিশ্বরুপায় ফিরে এসে নারায়ণ 
গঞ্চেগোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত "স্বরলিপি" নাটকে অভিনয় এবং নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
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১৯৮৮ সালে রঙ্গনা রঙ্গমঞ্চ প্ৰযোজিত 'জয়জয়শ্রী' নাটকে মুখ্য উপদেষ্টা এবং অভিনয়ে অংশগ্ৰহণ 
করেন । সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রেমাংশু বসুর শেষ উল্লেখযোগ্য নাটাভিনয় বিজ্ঞন থিয়েটারে রঙ্গনা প্ৰাযোজিত 
"STATE" OTE | 

চলচ্চিত্র জগতে প্রেমাংশু বসুর প্রবেশ ৫০-এর দশকের প্রথম পাদে। অসামান্য সাফল্য লাভ করেন 
*কেরানীর জীবন " ছায়াছবিতে ‘পটলা' চরিত্রে। এর পরের উল্লেখযোগ্য ছায়াছবি 'বনহংসী'। এই সময় 
প্রেমাংশু বসু ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্রাই-এর পাকা চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে ‘নিউ ধিয়েটাস'-এর নিয়মিত 
শিল্পীর বেতনভোণগী কর্মচারীর পদপ্রহণ করেন। 

“দেওয়া-লেওয়া' ‘চাপাডাঙার কৌ শাপমোচন ; 'কুহক', 'অসৃতকৃত্তের সন্ধানে, তপন সিংহের 
'বাঞ্চারামের বাগান’ সত্যজিৎ রায়ের ‘নায়ক’ চিডিয়াখানা' সহ প্রেমাংশু বসু অভিনীত ছায়াছবির সংখ্যা so 
খানিরও অধিক। 

বেতারে অসংখা নাটক অভিনয় করেছেল। দূরদর্শনেও কয়েকখানি নাটক এবং টেলিফ্রিমে অংশগ্রহণ 
করেছেন শ্রেমাংশু বসু। 

অকৃতদার নিপাট ভদ্র, CRRI, মিষ্টভাষী, বুচিশীল মানুষটি পরিবারের সকলের, বন্ধুবান্ধব শিল্পীমহলে 
সকলের শ্ৰদ্ধাভাজন এবং প্ৰিয়পাত্ৰ ছিলেন। 

দিশারী, বি.এফ.জে.এ. উত্তমকুমার আযাওয়াৰ্ড, প্রবীণ অভিনেতা পুরস্কার পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহ বহু 
সম্মানে ভূষিত হন প্ৰেমাংশু বসু। 

প্রবীণ অভিনেতা CMO বসু ৭৫ বৎসর বয়সে ২৯শে ফ্রেবুয়ারি ২০০০ সালে প্রয়াত হন। 


গণেশ মুখোপাধ্যায় 
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জন্ম : ১৫ ডিসেম্বর ১৯২৫ | মৃত্যু : ১ অক্টোবর ১৯৯৯ 


বাৰ্নাৰ্ড শ একবার পরিহাস করেই বলেছিলেন যে A grue artist will let his wife starve, his children 
go borefon ইত্যাদি । একজন যথার্থ শিল্পী নিছক ব্যক্তিগত লাভের কথা ভাবেন না, কেবল অর্থবৈভবের 
কথা চিন্তা করেন না, সাংসারিক পাওনা-গল্ডার প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই উদাসীন। শিল্পের সাধনাই তার ব্রত. 
FAI এই CEA ও স্থল অর্থেই দেনাপাওনার জগতে এটা ঠিক কিনা জানি না; কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতিতে 
নিবেদিতপ্রাণ কিছু মানুষ আছেন, অস্ত ছিলেন, যারা পার্থিব লাভালাভ ও আপনার সুখদৃঃখ বিশ্বত হয়ে 
কলাণনিষ্ট সৃজানের সোডা পরেই এগিয়ে চলেন। মানুষ তাদের সঙ্গী, জনগণ তাদের প্রেরণা, নাটকের মধা 
দিয়ে চেতনোর জাগরণ তাদের কৃতা । অহীন্দ্র ভৌমিক ছিলেন এ রকমই একক্রন মানুষ । তিনি আত্মসখ 
উদাসীন আদর্শনিষ্ট শিল্পী--তিনি একজল গণশিল্পী, শিল্পীসেনা | 

অহীন্দ ভৌমিক ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন পাবনা জেলায়। ১৯৫৩ সালে তিনি বেলঘবিয়া নিমতায় 
স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। শেষদিকে তিনি তার কনিষ্ঠ পুত্রের কর্মস্থল গুভৱাতে চলে যান এবং সেখানে 
১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর মারা যান । তার এই প্রসারিত FAA সবটাই বায়িত হয়েছে শিল্পচর্চায় ও 
سح‎ aee undi mon spur M den Ree eI می‎ তে سے‎ 
‘বাজ্যা গণেশলারায়ণ AA ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে অভিনয় BRA! বেলঘরিয়ায় আসার পর স্থানীয় নাটামোদী 
মানুষদের উৎসাহে এ অঞ্চলে ১৯৫৪ সালে একটি স্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করেন, নাম সংগঠলী। তিনি ছিলেন 
এই সংস্থার প্রাণপুবুধ। এখানে বহু নাটক AFF হয়েছে, দেশের দিকপাল নাটাব্যক্তিত্বরা এখানে উপস্থিত 
হয়েছেন মূলত অহীন্দ্র ভৌমিকের টানে। ১৯৫৭ সালে এখানে শুরু হয় চব্বিশ পরগনা একাহ্ক নাটক 
প্রতিযোগিতা তারই উদোযোগে যা সম্ভবত মফস্বল বাংলার প্রথম নাটক প্রতিযোগিতা । পশ্চিমবাংলায় তখন 
নাটামঞ্চ ছিল রণাহ্গণ, প্রতিযোগিতার মঞ্চ ছিল সংগ্রামের ক্ষেত্র, আর অভিনেতা-কলাকুশলীরা ছিলেন 
ছিলেন সেই লড়াইয়ের অন্যতম সেনাপতি ; এই সব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তাকে ঘরেবাইরে কত নিপীড়ন 
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কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়। কিন্তু অহীন্দ্র ভৌমিক সেই লড়াইয়ের পথ থেকে সরে আসেননি। আজ্জীবন 
সেই আদর্শকে অবলম্বন করেই তিনি চলেছেন__্তার ব্যক্তিগত দুঃববেদনাকে বা বাইরের আঘাতকে ভুলিয়ে 
দিয়েছিল জীবনের এই মহৎ ভাবলা। 
অধিকাংশ নাটক । ভার শিকার - VIEN “গাধাবৃত্তাপ্ত, 'যোজনার অস্তরালে  'মহেশ' 'আর কতকাল: ‘মুক্ত 
আফগান: 'আপনপর' ইতাদি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছে। তিনি ব্যালের সুদক্ষ روج‎ fe পাষাণ’ 
‘দালিয়া, বাসবদভা প্রভৃতির নৃত্যনাট্যবূপ মঞ্চে বিশেষভাবেই সমাদৃত হয়েছে। তার “তিনটি একাঙক' 
সংকলন গ্রন্থে আছে ‘ভিয়েতনাম ১৯৭৯, FT এবং শাশ্বত" । প্রথমটি ہے وت‎ সংগ্রাম ও দেশকে 
রক্ষা করার কঠিন সাধনার ছবি। uw সৌরী ঘটকের আসামান্য উপন্যাস কমিউনিস্ট পরিবার এর مق‎ 
দ্বন্ব-সংঘাতময় শিল্পিত নাট্যরূপ, এবং OFF’ RETF নাটক, যদিও তা সামাজিক রাজনৈতিক ভাবনার 
এই সংগ্ৰামী ভাবনাই তার শিল্পের সত্য নির্মাণ করেছে। তার নির্দেশিত প্রায় পঞ্চাশটা নাটক এই ভাবনায় 
সমুজ্জ্বল। অহীন্দ্র ভৌমিকের গবেষণামূলক গ্রন্থ TOF চব্বিশ পরগণা নাট্যচৰ্চায় তার সমাজ ও শিল্পনিষ্ঠ 
ইতিহাসচেতলা স্পষ্ট । তার বিভিন্ন প্রবন্ধ যেমন__মফন্বলে গ্রুপ থিয়েটারের সমস্যা! 'গণসংক্কাতি আন্দোলনের 
বর্তমান ও وک‎ : শাস্তি ও প্রগতির সংগ্রামে নাটক ও নাটামঞ্চের ভূমিকা প্রভৃতিতে লেখকের প্রগতিচেতনা 
ও সমাজসচেতন মানসিকতা ধরা পড়েছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তিনি নাটক প্রতিযোগিতার বিচারক হয়ে 
গেছেন এবং প্রতিটি স্থানে তার পরিচ্ছন্ন ভাবনা, جو‎ বক্তব্য মানুষকে মুগ্ধ করত। "সংলাপ ' নাট্যপত্রিকার 
zeae তার প্রেরণা ছিল সর্বাধিক | 

অহীন্দ্র ভৌমিকের নাট্যসাধনা দীর্ঘদিনের । পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল তিনি নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে 
যুক্ত। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সান্নিধ্যে এসে তার নাট্যজীবনের প্রকৃত উন্মেষ ঘটে ; ১৯৪৪ সালে বিজন 
ভট্টাচার্যর 'নবায় ' দেখে তিনি হয়ে ওঠেন জীবনের শিল্পী । উত্তরকালে ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ তার শিল্পবোধকে 
পুষ্ট وج‎ তার অনন্য নাটাসাধনার জন্য মন্মথ রায় তাকে বলেছিলেন 'নাট্যপ্রাণ'। এই অভিধা যথার্থ । শিল্পের 
সৈনিক অহীন্দ্র ভৌমিক নাটককে অস্ত্র করে লড়েছেন চিরদিন, অন্যায় পাপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে 
দাঁড়িয়েছেন চিরকাল, কোনো প্রলোভন বা ব্যক্তিগত প্রাপ্তির বাসনায় তিনি সত্যপথ ছাড়েননি । এই জন্য অহীন্দ 
ভৌমিক অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন প্রিয়জনদের কাছে। আপসহীন, আদর্শনিষ্ঠ, «up এবং যাত পথের যাত্রী 
অহীন্দ্র ভৌমিক তরুণ নাট্যকমীদের আদর্শ হয়ে থাকবেন। 


দিলীপকৃমার মিত্র 
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অমর গঙ্গোপাধ্যায় 


জন্ম : ৩০ নভেম্বর ১৯২৩ মৃত্যু : ৪ এপ্রিল ২০০০ 


অভিনয়শিল্পী অমর গাহেগাপাধায়ের। এই কোলাহলশনা ہجو لہ‎ অনেকটাই তার UT 5 প্রভালক 
xps মিত্রের প্ররাণাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৪৮ সালে বহুরুলী সংগঠনের আদিপর্বে বিখ্যাত নায়ক কলিম 
শরাফি যখন অমর গাঙ্গুলিকে নিয়ে আসেন t fca কাছে, তখন তার বয়স মাত্র কুড়ি ےہ‎ S সেখানেই 
থিয়েটারের জনা ঘর ছেড়ে প্রবল অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়ানো আৰু মহানগরে এসে ভঅস্তিত্ররক্ষার জনা 
প্রচণ্ড লড়াই করা STA গহেগাপাধ্ায়ের অভিনেতা হিসেবে নবলল্ম। মাত্র একবছর আগেই বিহারের দালাপুশ 
CARRARA থেকে অমর গছহগাপাধ্যায় কলকাতায় চালে এসেছেন শুধু অভিনয়ের টানে বাবা ভৈরব 
শাহগাপাধায়' ভালো অভিনয় জানতেন, পেশাদার 7: مج‎ ও অভিনয় ATA? অমর বাবার কাছ থেকেই ute 
আর অভিনায়ের fiM পাঠ নেন এবং অনুভব কারেন তাকে আলুও বুড়া জায়গায় যেতে TA) কলকাতায় 
এসে এক বছর অহীন্দ্র চৌধুৰী প্ৰমুখ খাতকীরি অভিনেতাদের FAN আর (বেঁচে থাকার জনা প্রচণ্ড কঙ্গ 
EET পল বহুরুপাতে নোঙর ফেলা। আচার্য ہگ×‎ মিত্র তার তরুণ ছাত্ৰটির হৃদয়ের আগুন আর 
: ক্তাকে সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। quere এসে ‘পথিক নাটকেই অমর গাহেগাপাধ্যায় 
সম্ভবত : প্রথম কাজ একটি গ্রপ ہب‎ সঙ্গে ইসরাইল, «fera শরাফি আর কুমার রায়। পারেল নাটক 
'উলুখাগড়া -তেও তার একটি ছোটো ভূমিকা। 'দশচকেই প্রথম অমর গঙেগোপাধায়ের অভিনয় প্রতিভার 
বিস্ফোরণ। আচায শম্ভু মিত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অমলেন্দু গুহ বৃপী অমর গঞ্গোপাৱায়ের অভিনয় । সে 
অভিনয় এমনই এক অবিশ্নাসা উচ্চতায় পৌছেছিল ca ভারসামাবোধহীন কিছু দর্শক বলতে শুরু করেছিলেন. 
xn মিত্রের চেয়ে অমর গাড্গোপাধ্যায় কম বড়ো অভিনেতা নন। এই ঘটনার স্মৃতি রোমস্থুনে অমরদা খুব 
লজ্জা বোধ করূতিন, বলতেন, জনগণ যাকে (তোলে মাত্রাহীনভাবেই তাকে তোলে, আর যাকে ভোলে, নিকৃষ্ট 
বেইমানের মতোই তাকে দ্রুত ভুলে যায়। 'বিসজন' নাটকে অমর গাজেগাপাধায়ের র্ঘূপতিও অনবদ্য 
অভিনয়াশেলীর ডদাহরণ হয়ে থাকবে । এ ক্ষেত্রেও শম্ভু মিত্রের 'জয়সিংহ 'র মুখোমুখি অভিনয় তার শক্তিকে 
নতুনভাবে প্রকাশ করেছিল, জয়সিংহের মৃত্যুর পর কান্নার বদলে অমর গঠ্গাপাধায়ের ঈর্ষণীয় ভারি গলায় 
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যে হাহাকার বার হয়ে আসত তা যতই দর্শকদের ڑا‎ করুক নাকেন, কোনোভাবেই সে অভিনয় অনুকরণযোগ্য 
ছিল না। কিম্বা কে ভুলতে পারে তার 'রক্তকরবী'র সর্দার-এর অভিনয়, যে সর্দার নাটকে ফাগুলাল বা 
চন্দ্রার সঙ্গে কথা বলছে, সেই সর্দারই নিজের অধীনস্থ ছোটোসর্দারের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র HEJA, 
আবার নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলার সময় অনা এক সর্দারকে আবিষ্কার করতেন দর্শক ۱ অভিনয়ের এই ভিয়ধ্মী 
স্বরগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করে যে জটিল চরিত্রটিকে wu মিত্রের নির্দেশনার অমর গঙ্গোপাধ্যায় মঞ্চে উপহার 
দিতেন বারবার, সেই স্টাইলাইজড রিয়্যালিটি ঘেঁষা উপস্থাপনা যে কোনো শিল্পীর আরাধ্য বস্তু । আবার এই 
চরিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন কিংবা ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকে সহানুভূতিতে ভরা শান্ত এক চরিত্রে বিজয়ের 
ভূমিকায়) অভিনয় করেছেন তখন তিনি' কী অক্রেশে বিশেধ টাইপের গন্ডি ভেঙে বার হয়ে যে কোনো 
চরিত্রকে নতুনভাবে তুলে ধরতে পারতেন তাও অভ্ৰাসন্তভাবে প্রমাণ করেছেন। পরবর্তীকালে গ্যালিলিও চরিত্র 
دوج‎ সেই অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি৷ g মিত্র চাইতেন, তার দলের অভিনয়শিক্ষীরা 
শুধু থিয়েটার সংক্রান্ত পড়াশোনাই করবেন না. তাদের জানার বা কৌতূহলের শুর হোক বহুমুখী, __হাউটুবি 
এ গুড় কমিউনিস্ট থেকে ফ্ৰয়েড পর্যন্ত বহুব্যাপ্ত সেই পরিধি। শম্ভু মিত্রের সেই শিক্ষার অনুসরণে অমরদাও 
আসত জানার আর পরিচয়ের ক্যানভাসটাকে বড করার চেষ্টা করে গেছেন। একটা যুক্তিশীল রুচিবান মন 
আর মননের সংরক্ষণে অমর গাঙ্গুলি আমৃত্যু চেষ্টা করে গেছেন, তার সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মতোই তার পড়ার 
আর বোঝার আয়তক্ষেত্রও ছিল TFN আর বহুব্যাপ্ত। কোন্‌ কোন আয়ুধে বলীয়ান হয়ে একজন অভিনেতাকে 
জীবনের রণক্ষেত্র থেকে রঙ্গামঞ্চের আলোকিত ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে হয় অমরদা ছিলেন তার জীবন্ত উদাহরণ | 


আগে পাওয়া দীনবন্ধ পুরস্কার কিংবা প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব হিসাবে সরকারি সংবর্ধনা তার শেষ বরসের আবেগতশ্ত 
অভিমানের বিপ্রতীপে এই প্রজন্মের কৃতজ্ঞতা স্থাপনের অভিজ্ঞান নিঃসন্দেহে। তবু এক বুক অভিমান আর 
নিঃসগ্গতার অশ্ৰুত হাহাকার নিয়ে বারবার দুরারোগ্য হাঁপানি আক্রমণে MERE অমর গঞ্চেগাপাধ্যায় যখন এই 
পৃথিবী ত্যাগ করছেন, কলকাতার শ্রীম্মের আকাশে তখন কালবৈশাখীর মেঘ জমছিল। 


চন্দন সেন 
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১৫৮ 





অসিত মুখোপাধ্যায় 


জম্ম : ৯ মে ১৯৩৬ মৃত্যু: ৪ মাচ ২০০০ 


৪ মাৰ্চ ২০০০ ৷ অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ চালে গেলেন অসিত মুখোপাধ্যায় । বর্তমান বাংলা নাটাজগতের 
অন্যতম সেরা অভিনেতা ও পরিচালক । অল্প কিছুদিনের বোগভোগের পর সংসার ও ব্ংগমঞ্চ থেকে তার 
এ নিন্ধমণ মেনে নিতে পারছেন না কোনো নাটাপ্রেমিক। 

অসিতবাধুর বয়স হয়েছিল (চৌষট্রি। গড়পড়তা বাঙালির জীবৎকাল হিসেবে বয়স হয়তো তেমন কম 
নয়, তবু মেনে নেওয়া যাচ্ছে না ভার এ প্রস্থান, কেননা দীর্ঘকালের নাট্যকর্মী হলেও তার সফলতার বিস্ফোরণ 
ঘটেছিল মাত্র বছর পনেরো ধরে। তিনি একের পর এক স্পর্শ করতে করতে চলেছিলেন কৃতিত্ের একেকটি 
শিখর। নির্মম অসুখ তার সে সার্থক যাত্রাপাথের উপর টেনে দিল এক নিষ্ঠুর যবনিকা। 

অসিতবাবুকে অভিনেতা হিসেবে প্রথম মঞ্চৈ দেখতে পেয়েছিলাম সম্ভবত ১৯৬২ খ্রিস্টান্দে। তখন 
তিনি রূপকার ।গোঙ্ঠীর শিলী। এ নাটাদলের পরিচালক ছিলেন সবিতাব্রত দত্ত ৷ বৃপকার গোষ্ঠী তখন নিয়মিত 
মঞ্চস্থ করছিল অমৃতলাল বসুর 'বাপিকা বিদায়" ও সুকুমার রায়ের বাতিক্রমী নাটক চলচ্চিত্তচঞ্চৱী এ 
দুটি নাটকে তার অভিনীত ভুমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও নিতান্ত অকিদ্ধিৎকরও ছিল না। 'বাপিকা বিদায়’ 
এ তাঁর ভূমিকা ছিল নায়কের সিনিক বন্ধু জটিলেশরের চরিত্রে এবং চলচ্চিত্তচঞ্চরী নতি ঈশানের সাগলেদ 
সম্ভবত নিকুঞ্জ চরিত্রে ۱ প্রথম নাটকে সবিতাব্রত দত্ত, কালিন্দী সেন, বঙ্কিম ঘোষ ও গীতা দত্তের অভিনয়ের 
দাপটে বাকি চরিত্রগুলো m হয়ে গিয়েছিল । তবু তার মধ্যেও জটিলেম্বরের ভূমিকায় অসিতবাবুর উচ্চারণের 
و‎ খানিক নজর কোডেছিল wena চলচ্চিতচঞ্ডজরী তে অবশা সহ্বোষ দত্তের ভবদুলাল সকলকে এমনকী 
নি। তারপর দীর্ঘকাল অসিতবাবুর অভিনয় দেখিনি, অথবা দেখলেও মনে নেই। ঘাটের দশকের মাঝামাঝি 
থেকে HEA দশকের একটি বড়ো সময় পৰ্যন্ত ধিয়েটার থেকে ব্যক্তিগত কারণে বেশ খানিকটা বিচ্ছিল 
হতে বাধ্য হয়েছিলাম। তারপর যখন আবার নিয়মিত প্ৰেক্ষাগৃহে যাওয়া শুরু হল অসিতবাবু তখন আমার 
মনোযোগের আড়ালেই রয়ে গোলেন। কেননা TF মিত্র অবসৃত হলেও মঞ্চে তখন রাজসিক বিচরণ করাছেল 
উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী এবং আরও সব সমর্থ পরিচালক ও অভিনেতৃবন্দ। 
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দা বেরেল ' নামক এ নাটকের লেখক ছিলেন ইতালিয় নাটককার উগো বেস্তি। তরুণ পরিচালক:‏ جب 
করলেন অসিত মুখোপাধ্যায়। তিনি তখন গাদ্ধার সংস্থার সঙ্গে বোধ হয় ছিলেন যুক্ত,‏ يہ একেবারে‏ 
চেনামুখ-এর এ প্রযোজনায় তিনি ছিলেন অতিথি-শিল্পী। তার অভিনীত চরিত্রটির নাম ছিল আবাঙ। মঞ্চে‏ 
প্রবেশ করবার পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে এ চরিত্রটির মুখে কোনো সংলাপ ছিল না। তার উচ্চারিত প্রথম‏ 
সংলাপটি ছিল, 'একঘন্টা আগেই আমি এসে গেছি ভাই'। মঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত একজন অভিনেতার কৃতিত্ব‏ 
নির্ভর করে তার বাচন ও নীরবতার শিল্পিত প্রকাশে । আবাঙ্-এর দীর্ঘসময়ের না-বলা যেমন আবিষ্ট করে‏ 
রেখেছিল তেমনি বৈদাতিন আকর্ষণ ঘটাল তাঁর সংলাপ। অসিতবাবুর অভিব্যক্তি ও উচ্চারণ দর্শক হিসেবে‏ 
আমাকে অধিকার করে নিল অনায়াসে। মনে হল এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবার সুযোগ প্রেক্ষাগৃহ থেকে‏ 


তারপর দেখলাম “নীলাম নীলাম' ১৯৮৭-তে। গান্ধার প্রযোজিত এ নাটকটি ছিল আর্থার মিলারের 
T প্রাইস’ রআত্তীকৃত রূপ । পরিচালক অসিত মুখোপাধ্যায় | বড়োভাই বিজয় চরিত্রের অভিনেতা ছিলেন 
fef ছোটোভাই দ্বিজেন বন্দোপাধ্যায়, dta ভূমিকায় ferr লাহিড়ি এবং নীলামদার সুকুমারবাবু। মাত্র চারটি 
চরিত্র সম্বলিত টেনশন ভরা-এ নাটকটি দর্শকদের ঘনিষ্ঠ মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হল YTS | পরিচালক 
অসিতবাবুর শিল্পকর্মের সঙ্গে আমার পরিচয় এই প্রথম। একটি মাত্র দৃশ্য সম্বলিত মঞ্চসজ্ছার সঙ্গে পুরোনো 
প্রামাফোন ও একটি তলোয়ারের সমন্বয়ে অসিতবাবু ক্রমাগত নির্মাণ করে চললেন অজ্ঞত্র বিরল নাটামুহূৰ্ত যা 
প্রভূত উচ্চতায় পৌছল সমবেত অভিনয়ের প্ৰদীপ্ত গভীরতায়। একাধিকবার দেখতে বাধ্য হলাম এ প্রযোজনাটি। 

۱ পরিচালিত ও অভিনীত পরবর্তী প্রযোজনা দেখলাম “ভম্মা' আক্তন চেকভের আঙ্কল ভানিয়া' 
নাটকের আত্তীকৃত রূপ ছিল এটি। নভেন্দু সেন বাংলা চেহারায় এনেছিলেন এ নাটককে। ‘নীলাম নীলাম "এর 
চারজন অভিনয়ে ছিলেনই, সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন আরও কয়েকজন যাদের অন্যতম ছিলেন সীমা মুখোপাধ্যায় | 

Ga" দেখলাম, কিন্তু মন ভরল না। আসলে চেকভের নাটকের প্রতি বিশেষ করে এ নাটকটি সম্পর্কে 
আমার এতটাই দুর্বলতা রয়েছে যে তা বাংলা মঞ্চে অনুদিত হয়ে কখনোই প্রত্যাশাকে পূর্ণ করতে পারে 
না বলে মলে হয়। সকলেই অবশ্য ভালো অভিনয় করেছিলেন, তবু যেন তৃপ্ত হতে পারলাম না! অসিতবাবুর 
ছিল ডাক্তার আস্ত্ৰভের ভূমিকা । যোগ্য অভিনয় করেছিলেন fef 

শো-য়ের পর সীমা আলাপ করিয়ে দিলেন অসিতবাবুর সঙ্গে। সেই প্রথম ব্যক্তিগত পরিচয়। সামানা 
দু-চার কথার পরেই স্থির হল অচিরেই তিনি হাজির হবেন আমাদের বাড়ি, দক্ষিণ থেকে উত্তরে। মূলত 
চেখভ নিয়ে আলোচনার জন্য। 

এক দুপুরে কথামতো এলেন অসিতবাবু। তুমুল মতবিনিময় হল “ভম্ঘা' ও চেকভ নিয়ে। 
TAY ভালো লাগা ও অপছন্দের জায়গাগুলো নিয়ে বেশ বিতর্ক হল। বোধ হয় দুজনেই নিজেদের অভিমতের 
খুঁটি আকডে রইলাম। অবশ্য তার ফলে ঘনিষ্ঠতা হতে বাধা হল না। খুব দুত পরস্পর বন্ধু হয়ে উঠলাম। 
গত একদশক ধরে গড়ে ওঠা সে বন্ধুত্বকে বিচ্ছিন্ন করল তার আকস্মিক প্রয়াণ। 

১৯৯১-এর নভেম্বরে নাট্য আকাদেমির প্রশিক্ষণ শিবির বসল কোচবিহারে অন্য অনেকের সঙ্গে প্রশিক্ষক 
হিসেবে ছিলাম আমি ও অসিতবাবু 1 আটদিন থাকতে হল মুখোমুখি ঘরে। যাবার পথে বাসেই অসিতবাবু বলেছিলেন 
কোচবিহারে গিয়ে একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাবেন। আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ক্লাসের সময় ছিল সকালে, 
তাই তারপর থেকে অফুরন্ত অবসর । দ্বিতীয় দিন দুপুরেই তিনি পড়লেন নাটকটি, সোভিয়েত নাটককার 
আরবুজভের লেখা নাটক থেকে বাংলা চেহারায় এনেছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় । মাত্র দুটি চরিত্র। নাম তখনও 
ঠিক হয়নি নাটকের । | 

শুনলাম। অসম্ভব ভালো নাটক। আমার অবশ্য সংশয় ছিল এ ধরনের অল্প চরিত্র সমন্বিত নাটক অনভ্যন্ড 
বাঙালি দর্শক গ্রহণ করবেন কিনা। তারপর যে কটি দিন ছিলাম কোচবিহারে, বেশির ভাগ সময় জুড়ে রইল এ 
নাটক নিয়ে আলোচনা ৷ 

মঞ্চস্থ হল নাটকটি। নাম ‘তখন বিকেল" | তাপস সেনের আলো। বালেদ চৌধুরীর মঞ্চবিন্যাস, মুরারী 
রায়চৌধুরীর সংগীত, বব চৌধুরীর নৃত্যশিক্ষা, অসিতবাবুর পরিচালনা, সর্বোপরি অসিতবাবু ও শিশ্রা লাহিড়ীর 
ড. পার্থ সান্যাল ও উমা মঞ্চের উপর যেন একটি কাব্যনাটক রচনা করল। অসামান্য এক নান্দনিক পরিবেশ 
বাংলা ধিয়েটারাকে সমৃদ্ধতর করল। পক্ষপাতের ঝুঁকি নিয়েও বলা যায় গত এক দশকের সেরা নাট্য প্রযোজনা আমার 


১৬০ নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 





কাছে ‘তখন TET বলেই মনে হয়। অন্তত সাত-আটবার দেখেছি এ প্ৰযোজনা ۱ আমার এ আসক্তি দেখে কলকাতায় 
এ নাটকের প্রদর্শন হলেই ফোন করে অসিতবাবু আমন্ত্রণ জানাতেন। এ নিয়ে মধুর বিতণ্ডা হত আমাদের নাটকে 
অভিনেত্রী বদলেছে। শিপ্রার বদলে উমা চরিত্রে এসেছেন দীপা, ডলি। দর্শকাসনে আমি বদলাইনি। 

বছর দুয়েক এভাবে চলার পর অসিতবাবুর কাছে শুনতে পেলাম গান্ধার ছাড়ছেন তিনি। হিন্দিতে নাট্য 
প্রযোজনা করার বাসনা তার বহুদিনের, সম্ভবত এ জনাই চুপ-কথা নামে একটি দল তিনি রেজিস্ট্রি কারে 
রেখেছিলেন। ‘চুপ’ এবং ‘কথা’, নীরবতা এবং সংলাপ'-_ এই ছিল নামকরণের হেতু । এমনিতেই তখন অসিতবাবুর 
সঙ্গে আমার প্রায়শই দেখা হয়। তিনি আসেন আমাদের বাড়ি। আমিও বাই তাঁর কাছে। এক আধবার আড্ডা 
বসেছে পিয়েট্ন-এর সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়েরর কোটরে। কত কথা। 

ঘটনাচক্রে এসময়েই আমরা দুজন-অসিতবাবু ও আমি বেশ কয়েকবার একসঙ্গে কলকাতার বাইরে 
গিয়েছিলাম। রাত কাটত একই ঘরে। পথে ও ঘরে আলোচনায় জানতে পারছিলাম চুপ-কথা হয়ে ওঠার কাহিনি। 

চুপ কথা meri ‘তখন বিকেল' নিয়েই । হিন্দিতেও এ নাটক হল “শাম ভি বি ধুয়া ধুয়া" নামে ৷ প্রয়োগ ও 
মঞ্চরীতি একই, ড. সান্যাল ও উমার ভূমিকায় অসিতবাবু ও 8ہ‎ এ প্রযোজনা সারা ভারতে প্রদর্শিত হতে লাগল | 

তারপর 'আকারিকণ মানব চক্রবর্তীর গল্প থেকে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় কৃত নাটকরুপ। নাটকটির প্রাথমিক 
চেহারাকে প্রায় আগাগোড়া পালটে দিলেন অসিতবাবু। ডলি সেঁজুতি ও অন্য অনেকের সঙ্গে অনভ্গমোহন চরিত্রে 
অসিতবাবু আবারও মুগ্ধ করলেন ।'আকরিক ও জনপ্রিয় হল। 

এ ভাবে একটির পর একটি সফল ও সার্থক প্ৰযোজনার মধ্য দিয়ে অসিতবাবু অতি দ্রুত একালের অন্যতম 
(সেরা পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করলেন । খুব কম পরিচালকই এভাবে ক্রমাগত 
একটির পর একটি সমর্থ প্রযোজনার মধ্য দিয়ে দর্শকদের সম্পূর্ণ অধিকার করে নিতে পারেন। 

হল জন্মদিন ' | মোহিতবাবুর অনুবাদে হেলেন কেলারকে নিয়ে অসামান্য নাটক | E বধির পাচ বছর বয়সি 
হেলেন কীভাবে বস্তু, ও ভাবজগতের সঙ্গে নিজের চেতনার সংযোগ সাধন করতে পেরেছিলেন তারই দুরুহ 
সাধনা ۱ ক্যাপ্টেন কেলার অসিতবাবু ও মিসেস কেলার ডলি বসু ভালো অভিনয় করলেন অবশ্যই ৷ কিন্তু সকলকে 
স্তম্ভিত করল মিস সুলিভানের ভূমিকায় সেঁজুতি মুখোপাধ্যায় এবং অবশ্যই শিশু হেলেন হিসেবে দোয়েল বসু! 
আমাদের মঞ্চে এমন অভিনয় সম্ভবত আর কখনও দেখা বায়নি। অবশ্য মৃকাভিনয়ে দোয়েলের কৃতিত্ব অনেকটাই 
অঞ্জন দেবের অবদান। 

পরপর এ সব প্রযোজনা দেখে আমাদের মতো যে কোনো সাধারণ দর্শকের মনে হবে অসিতবাবু নাটকের 
বিষয় হিসেবে পছন্দ করতেন তাকেই যার মধ্যে সমন্বয় ঘটে গভীর মূল্যবোধ ও নান্দনিক সামঞ্জস্য । যে নাটক 
মানুবের ভাবনাকে গভীরতা ও খঁদার্যের দিকে চালনা করে না, তাকে তিনি মন থেকে অস্বীকার করতে চাইতেন। 
চেতনা দল প্রযোজিত বিদেশি নিৰ্দেশক পরিচালক ‘এন্ড গেম' তাঁর পছন্দ হয়নি। আমাকে দেখতে তো বারণই 
করেছিলেন। তবু কেন অভিনয় করেছিলেন? না, যদি বিদেশি নির্দেশেকের কাছে কিছু শেখা যায়। 

"XP. “খোঁজ "নাটক ও তার অভিনীত চরিত্রটি অসিতবাবুর প্ৰিয় ছিল না। হিন্দিতে অভিনয় করবার 
আগ্রহে তিনি তাতে অংশ নিয়েছিলেন সোতসাহে। নতুন কিছু শেখবার বাসনা যা তার থিয়েটার বোধকে উন্নত 
করবে বলে তার মনে হত,তাতে তিনি ঝাপিয়ে পড়তেন অক্রেশে | বিভাস চক্রবর্তীর পরিচালনায় "enfer সাহেবের 
কিস্সা'-তে তিনি মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন এই একই আগ্রহে । যদিও তিনি যে এ ভূমিকায় খুব সার্থক 
হতে চেয়েছিলেন তা বলা যায় না হয়তো | 

নাট্যশিক্ষক হিসেবে অসিতবাবু অত্যন্ত যোগ্য ও সমর্থ ছিলেন। বিশেষ করে উচ্চারণে পরিমিভি ও 
পারফেকশানের প্রতি ছিল তার অসামান্য নিষ্ঠা। তার সঙ্গ প্রশিক্ষণ শিবিরে গিয়ে তার এ দক্ষতা দেখে মুগ্ধ হয়ে 
থাকতাম ۱ এ আভ্যন্তরীণ তাডনাতেই সম্ভবত বছর তিনেক আশে তিনি ও ডলি মিলে চুপকথা-য় একটি নাটাশিক্ষার 
প্রতিষ্ঠান খুলেছিলেন। শিক্ষক হিসেবে অসিতবাবুর সঞ্চেগ ছিলেন সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপ্তন দেব | আমিও ছিলাম। 

অসিতবাবু লিখেছেন খুব কম। বিবিধ KERE তার প্রকাশিত লেখার সংখ্যা বেশি নয়। অথচ তিনি ভালো 
লিখতেন। নিজের বিষয়ের উপর ছিল সমর্থ অধিকার, প্রকাশেও ছিল প্রাঙ্জলতা। বছর কয়েক আগে সায়ক 
নাটাদলের কক্তুতামালা অনুষ্ঠানে অভিনয়" নিয়ে তিনি কিছু বলেছিলেন। সে সময় তাকে এক আধটি বই যোগানোর 
দায়িত্ব নিতে হল আমাকে । অনুরোধ করলাম এ বিষয়টি নিয়ে একটি পূর্ণাশ্গ বই যেন তিনি লেখেন। কথা 
দিয়েছিলেন লিখবেন। 


কথা রাখলেন না। বাঙালি থিয়েটার প্রেমিকদের, দর্শকদের ও পাঠকদের প্রত্যাশাকে পূর্ণ না করেই তিনি 
প্রস্থান করলেন জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে | 


বিষ্ণু বসু 
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জন্ম : ১৯৩৮ l মৃত্যু : ৬ এপ্ৰিল ১৯৯৯ 


বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার সাতক্ষীরা গ্রামে, পিতা পুলিনবিহাৱী ও মাতা বিভাবতী মুখোপাধ্যায়- 
এর অষ্টমপুত্ত শিবদাস জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৮ শ্রিস্টাব্দে। অবশা তার শৈশব কেটেছে কলকাতায় যামিনী 
কবিরাজ রো-র পৈতৃক বাড়িতে পার্ক ইনস্টিটিউটে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় কুমার শচীনদেব বর্মণের 
শ্যালক ধীরেন্দ্রনারায়ণ-এর (ডাকনাম চানুদা) উৎসাহে তার অভিনয়ের প্রতি স্বভাব আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। চানুদার 
মাধ্যমে নাটাজগতের ‘বড়বাবু’ শিশিরকুমারের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়, তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন : “অভিনয় 
তো শিখতে এসেছ, কিন্তু এর সঙ্গে পড়াশুনাটাও চালাতে হবে, নাহলে কিছুই শিখতে পারবেনা ভালো 
যাচ্ছেন। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে এক সময় প্রম্পটারের কাজ পেয়েছিলেন। “বলিদান" নাটকে জমাদার,. “সীতা য় কুশ, 
‘মাইকেল -এ বাড়িঅলা চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ হয়েছিল । পরে ব্যাপারটা বাড়ির লোক জানতে পারলেও 
বাধা ۱ 

কিশোর বয়সে পড়াশোনার চেয়ে হয়তো অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণটাই বেশি হয়ে উঠেছিল, তা সত্বেও 
প্রবেশিকা পাশ করে ভর্তি হয়েছিলেন মণীন্দ্র কলেজে। দ্বিতীয় বর্ষে পড়বার সময় অকস্মাৎ পিড়বিয়োগের 
কারণে ডি. পি. এল.-এ চাকরি নিয়ে দুর্গাপুর চলে যাওয়ায় পড়াশোনায় ছেদ পড়ে যায়। কিন্তু অভিনয়ের 
প্রতি তার আবালা অনুরাগ ছাড়তে পারেননি, বউবাজারের ওল্ডক্লাব-এর হয়ে চরিত্রহীন "এ বিহারী-র চরিত্রে 
অভিনয় করে সুনাম পেয়েছিলেন সেই বাইশ-তেইশ বছর বয়সে। তখনও পর্যন্ত অভিনয় মাধ্যম বলতে 
বুঝতেন মঞ্চাভিনয়কে ৷ কিন্তু এই সময় একদিন আর্য অপেরায় ‘কবরের কান্না’ আর রক্তের আলপনা" পালায় 
স্বপনকুমার-এর অভিনয় দেখে যাত্রাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট رہ‎ প্রায় পাচ বছরের চাকরি জীবন ছেড়ে ১৯৬৩ 
aars তিনি যোগ দেন অম্বিকা নাট্য কোম্পানিতে, ওই দলে এঁতিহাসিক পালা 'ঝাজির রানি তে তিনি 
অপেরায়, সে দলে ‘একটি পয়সা’ পালায় এক অবাঙালি দালাল বদরিপ্রসাদ চরিত্রে অভিনয় করে অনেকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ ক্রেন। তার অভিনেতা জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সত্যন্বর অপেরাতেই এর পরে 
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যোগ দেন উৎপল দত্ত, তার রচিত-নির্দেশিত ‘জ্ঞালিয়ানওয়ালাবাগ' পালায় তিনি নির্বাচিত হন গুর্দিত সিং 
মুসাফির নামের চরিত্রে। উৎপল جم‎ প্রশিক্ষণে সে চরিত্রে অভিনয় করে অত্যন্ত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন করেন। 
কিন্তু তার প্রতিভার পূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় উৎপল দন্ত রচিত নির্দেশিত “সীমাস্ত' পালায়, (লোকনাট্য প্রযোজিত 
ওই পালায় শাসুজ! চরিত্রে বিস্ময়কর সাফল্য তার খ্যাতি রাতারাতি পেশাদার যাত্রার শীর্ষস্থানে পৌঁছে দেয়। 
খল চরিত্রাভিনয়ের নবতর সম্ভাবনা দেখা দেয় তার চরিত্রাভিনয়ে। ইতিপূর্বে লোকনাট্য দলে উৎপল 
দত্ত-র দিলি চলো: 'সমুদ্রশাসন " ‘জয়বাংলা’ অভিনয়ে প্ৰভূত যশের অধিকারী হয়েছিলেন শেষোক্ত পালায় 
ইফটিকার di চরিত্রায়ণে, যে প্রশংসা তিনি পেয়েছিলেন-_'সীমান্ত' পালায় তা দশগুণ বর্ধিত হয়েছিল। এক 
অত্যন্ত জনপ্ৰিয় TAA BRT খান -এ BTA খান, ফোড়া বাদশার তৈমুরলঙ্গ, 'কালা শের -এ শার্দুল 
জারাক খান, ‘পাগলা রাজার তৃঘলক তার অবিস্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি। 'ফেরারি কয়েদি" ও ‘জখমি শের’. পালার 
তিনি অত্যান্ত প্রাণবন্ত অভিনয় করেছিলেন, শেষোক্ত পালায় তিনি Cas ভূমিকা শ্রহণ করেছিলেন 

দুরন্ত wif কিংবা ভয়াল ভয়ংকর লোমহর্ষক এ্রতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টির পাশাপাশি, সামাজিক পালা 'মেজ্র 
বৌ’, শয়তান এলো wo, "ade وہ‎ গণদেবতা" শ্রভৃতিতেও তিনি খুবই সমাদর পেয়েছিলেন। বিশেষ 
করে শেষোক্ত তার ہہ‎ পাল একটি অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। তার চেহারায় একধরনের কাঠিন্য, প্রথাগত রোমান্টিক 
প্রণয়ীর চেয়ে নিষ্ঠুব শয়তান চরিত্র সৃজনেই তাঁকে দক্ষ করে তুলেছিল। কিন্তু তার অভিনয়ে খল চরিত্রের 
বহিপ্রকাশে যে নিষ্ঠুরতা প্রকট হয়ে উঠত, অন্তর্নিহিত অন্ধকারটিকেও তিনি অত্যান্ত বাপ্জনাবাহী করে তুলতে 
পারতেন। কালোর পাশাপাশি আলোর দিকটি প্রকাশ করে, তিনি দর্শকদের কাছে সহমর্মিতা আদায় করে 
নিতেন সহজে । শাহী লুঠেরা' পালায় একটা খোজার চরিত্রে যে অতৃত্তির দিকটি তিনি জীবন্ত কারে তুলতেন, 
তা তার অভিনয় ক্ষমতার ক্ষেত্রে একটা অন্যতর সফলতার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। 

তার নির্দেশনায় অনেকগুলি যাত্রাপালা জনপ্রিয় ও বাণিজাসফল হয়েছিল। যাত্রা ছাড়াও একবার 
وو و ے‎ "নামে চলচ্চিত্রে একটি ছোটো চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু যাত্রার আসরেই তার স্বাভাবিক 
স্ফুরণ তআকে দীর্ঘস্থারী খ্যাতি দিয়েছে। প্ৰমথেশ বড়ুয়া পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কার, ক্রিটিক 
মনে করতেন হাজার হাজার দর্শক শ্রোতার ভালোবাসা । কেননা তিনি আস্তুরিকভাবে বিশ্বাস করতেন : “শুধু 
প্রশংসা শুধু হাততালি শুধু মুঠো মুঠো ভালোবাসায় ধন্য হয়েছি যে দশকিদের আনন্দ দিয়ে তারাই আমার 
প্রেরণার উৎস।' তার কৃতিত্বের প্ৰসঞ্গো এ কথা নির্দিধায় বলা যায়, উৎপল দত্ত যাত্রায় যোগদানের পর 
তার যোগ্য প্রশিক্ষণে যে একগুচ্ছ অভিনেতৃবর্গ নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছিলেন, শিবদাস ছিলেন তাদের মধ্যে 
শীর্বস্থানীয়। 
দর্শকরা তার সেইসব স্ররণীয় সৃষ্টি ভুলতে পারেননি। তিনি শেষ বারের মতো আসরে অবতীর্ণ হন, যুগান্তর 
অপেরা প্রযোজিত ভৈরব গঞ্চেগাপাধ্যায় রচিত ‘জীবন গাড়ির ফেরিওয়ালা-_ওই পালায় অভিনয় করার সময় 
অসুস্থ হয়ে পড়েন, তারপর নার্সিংহোমে ভর্তি হতে হয়, দিন ছয়েক চিকিৎসা হওয়ার পর ৬ এপ্রিল ১৯৯৯ 
(বঙ্গাব্দ ১৪০৬ ২২ চৈত্র) রাত ১-৪৫মি. তার প্রয়াণ হয়। 

সত্তরের দশকের প্রায় শুরু থেকেই যীদের পারদর্শিতায় আধুনিক যাত্রাভিনয়ের যুগান্তর সৃষ্টি হয়েছিল, 
শিবদাস ছিলেন তাদেরই একজন। খলচরিত্র বুপায়ণে তার অনন্যসাধারণ প্রতিভার সমকক্ষ এখন আর কেউ 
রহল না, এ শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়! 


প্রভাতকুমার দাস 
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জন্ম : ১৯৪০ মৃত্যু : ১৫ নভেম্বর ১৯৯৯ 


চলে গেলেন নাট্যকৰ্মী পরেশ সুর। মাটি ও শিকড় ছুঁয়ে যারা থিয়েটার করেন তারা হারালেন একজন 
আপনজ্রনকে ৷ ১৫ নভেম্বর a» ভ্রীবনাবসান হয়েছে এই নিবেদিত নাট্যকর্ষীর। বয়স হয়েছিল ৫৯। স্ত্রী এবং 
তিনকন্যাকে রেখে গেলেন। শিল্পাসেনা নাট্যপত্ৰিকার সম্পাদক ছিলেন। একেবারে তৃণমূল a থেকে তুলে 
আনতেন নাটাকাব্র, লেখকদের ۱ এমন নাটাকার, লেখকদের লেখা তিনি শিল্পীসেনা “য় প্রকাশ করে ছাপিয়ে 
ছিলেন, যারা পরবতীতে যথেষ্ট পরিচিতি পেয়েছেন এবং নাট্যক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন। 

বড়ো সংগঠক ছিলেন। একাডক প্রতিযোগিতার টানে চলে যেতেন দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক 
প্রান্তে। প্রত্যন্ত গ্রামে নিজে গিয়ে প্রতিযোগিতার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিতেন। লক্ষ্মীকান্ডুপুর, কুলপি, মেদিনীপুরের 
গোদাপিয়াশাল, দুর্গাচক, বর্ধমানের শেহেরাবাজার এমনি বহু জায়গার নাট্য উৎসব বা প্রতিযোগিতায় ভার 
সাংগঠনিক ক্ষমতার নিবিড় ছোয়া রয়েছে। নাট্যবিচারক হিসেবে দেশের নানা জায়গায় ۶۲۱ 

১৯৭৫-৭৬ সালে "শিল্পীসৈনা 'নাটাপত্রিকার প্রকাশ শুরু হয় 1 তখন জরুরি অবস্থা । স্বাধীন মতামত, গণতান্ত্রিক 
অধিকার কল্সীত্রের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। সেই অবরুদ্ধ সময়ে একের পর এক প্রতিবাদের নাটক ছেপেছেন তিনি i 
নাট] আন্দোলনের মুখপত্ৰ হিসেবে ‘শিল্পীসেনা’ নাটাপত্রিকা-কে গড়ে তুলতে তার যে প্রয়াস তাতে ফাক ছিল 
না। পত্রিকা সম্পাদনার পাশাপাশি নাট্য পরিচালক হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। “শিল্পাসেনা A নামেই নাটাগোষ্ঠী 
চালাতেন। তার পরিচালনায় শিল্পীসেনা নাটাগোষ্ঠী অভিনয় করেছিল চাদনিরাত' (একান্ক), "আমি হিটলার" 
(একাতক), SANGE (একাভ্ক), বিভাস BETER ভিয়েতনাম ' (FAAEE), চিররপ্রন দাসের গফুর আমিনা 
সংবাদ "(একাঙক), ‘কালজয়ী ' (পূৰ্ণাঙ্গ), ‘মা'(পূৰ্ণাঙ্গ) এবং আরও কাটি নাটক। পরেশ সুর সব ক'টি নাটকেই 
অভিনয় করেছিলেন। প্রায় ৫০০ রজনী অভিনীত হয়েছিল ‘অনা নাটক '। অপসংস্কৃতি বিরোধী “অনা নাটক "গ্রাম 
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পরেশ সুরের মৃত্যুর ক্ষতি সহজে পূরণ হবে না। তার মতো মাটিকে ছুঁয়ে থাকা নাটাকর্মীর সংখ্যা আজ 
বড়ো কম। তার মতো অমন নিবেদিত সংগঠকই বা তেমন কোথায়? 


শেষদিন পর্যন্ত সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। চারপাশে এত রুপান্তর, এত ক্ষয়, এত দুঃসহ পরিবর্তন 


তার বড়ো জয়। 


বাংলা থিয়েটারে তার প্রয়োজন যখন সবচেয়ে বেশি ছিল, তখনই তাকে হারাল বাংলা থিয়েটার । তার 
স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। 


রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় 
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৮ জানুয়ারি ১৯৪১ মৃত্যু : ১৩ জুন ১৯৯৯ 


‘দেহপট সনে নট সকলি হারায়” এমন উক্তি কোনো সুপ্ত চিন্তা নয় বরং স্বাভাবিকই মনে হয়, যখন দেখা 
যায় কত সহজেই বন্ধুজনেরা--খিয়েটারের আস্মীয়েরা ভুলে যান চলে যাওয়া মানুষটির স্মৃতি । হয়তো বা 
ভুলে থাকেন শোক (থেকে মুক্তি পেতে! কিন্তু সহজেই কি ভুলে যাওয়া যাবে সুদীপ্ত বসুকে? সুদীপ্ত টোটাল 
থিয়েটারের মানুষ বাংলা থিয়েটারের, নির্দি দলের নয়। বরং তার পরিচয়টা আরো একটু পরিষ্কার হয় 
তাকে থিয়েটারের secs বেঁধে না রেখে ‘শিল্পী'-র পরিচয়ে চিহ্নিত করলে। তিনি একাধারে থিয়েটারের 
অভিনেতা-নির্দেশক-_-মঞ্চস্থূপতি, যাত্রা জগতের যশস্বী শিল্পী, ভালো আঁকিয়ে, দূরদর্শন সিরিয়ালের 
চিত্ৰনাটককার-অভিনেতা, চলচ্চিত্রের অভিনেতা এবং সর্বোপরি এক আত্মসন্ত্রমী মানুয। 

১৮ জানুয়ারি ১৯৪১, কলকাতায় YS জন্ম। বাবা বিনয়ভূষণ বসু, মা প্রতিমা বসু। চার ভাই, চার 
বোনের মধ্যে সুদীপ্ত পঞ্চম FERI সুদীপ্তর শিক্ষা শুরু তীর্থভারতী স্কুলে। ছেলেবেলা থেকে খেলাধুলার 
প্রেমে ছিল ফুটবলার হবার cati) কিন্তু তাতে বাধ সাধে বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা, আকৃষ্ট হন ছবির 
প্রতি। ছবির অনুকরণ চলতে থাকে বিশেষত আদিনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বেচ সেই সূত্রেই কলকাতা গভর্নমেন্ট 
কালেজ অব আর্টস আলু ক্ৰাফটসে ভর্তি হালেন। ১৯৬২-তে হলেন স্লাতক। কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘকাল বিজ্ঞাপন 
জগতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখলেন। ক্ল্যারিয়ন, মুম্বাইয়ের এভারেস্ট, অর্গানন কোম্পানিতে আর্ট 
ডিজ্রাইনারের ভূনিকায়। 

ছেলেবেল্সার সবার অলক্ষ্যে কবে যে কখন লেকে icm সাঁতার শিখে এসেছিলেন তা বড়োরা যেমন 
জানতে পারেননি, তেমনি থিয়েটার দেখতে দেখতে কবে যে থিয়েটারে যুক্ত করলেন নিজেকে আজ দিনক্ষণ 
হিসেব করে বলা মুশকিল। তবে জোছল দড্তিদার চাৰ্বাক নাট্যসম্প্রদায় শুরুর আগে qmd] তৈরি করলে 
অবিস্মরণীয় চরিত্র সাজাহান- _জোছল RAR, উরঙ্গজেব_ সুদীপ্ত বসুর অভিনয় বর্তমান প্রবীণদের 
স্মৃতিপটে উজ্জ্বল। শুনেছি جج‎ নামে একটি দলও পরবর্তী সময়ে তৈরি করেছিলেন। সেখানে “টেরাডাকাটিল ' 
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সত্তরের দশকে বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আসা সাত-আট বছরের থিয়েটার ওয়ার্কশপের নাম যখন 
সবার মুখে মুখে 'রাজরক্ত', চাকভাঙা মধু" রচনা করে যথাক্রমে মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র ঘরের 
মানুষ হয়ে উঠেছেন ঠিক সেই সময় থিয়েটার ওয়ার্কশপে সুদীপ্ত আসেন। নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তীর এক 
হীরকখণ্ড প্রাপ্তি। মনোজ, অশোকের পাশাপাশি সুদীপ্ত নামভূমিকায় দাপিয়ে অভিনয় করেন ‘অন্ম্থামা' 
প্রযোজনাতে। সেটা ১৯৭৪ সাল। ১৯৭৫-এ অশোক মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশক জীবনের সূত্ৰপাত বাদল 
সরকারের 'ব্রিংশ শতাব্দী" নাটকের মাধ্যমে ۱ অভিনেতা হিসেবে সুদীপ্ত হলেন প্রধান সহায়, তিনি করলেন 
মেজর ফরেবি চরিত্র । ১৯৭৬-এ থিয়েটার ওয়ার্কশপের ‘নরক গুলজার’ নাটকের কথা আজও যাদের মনে 
আছে তারা কীভাবে ভুলবো মাণিকষ্ঠাদ চরিত্রে সুদীপ্তর গাওয়া যাবো না, যাবো লা, যাবো লা মাগো, আর 
যাবো না তোর কোলে’ গানটার কথা? সুদীপ্ত এরপর বেশিদিন থিয়েটার ওয়ার্কশপে ছিলেন না। ওই দশকেই 
ওঁকে সুন্দরমের ‘মেষ ও রাক্ষস" নাটকে নীলকমল চরিত্রে দেখা গেছে। মনোজ মিত্র শুধু নাটককার নল, 
বিশিষ্ট, নিৰ্দেশক তাই থিয়েটার ওয়ার্কশপে একসঙ্গে অভিনয়ের সময়ই মনে মনে ওঁকে পরবর্তী নাটকের 
জন্য নির্বাচিত করে রেখেছিলেন এমনকী, বহুদিনের নাটক “সাজানো বাগান “এ যখন পরিবর্তিত অভিনেতা 
হিসেবে পুরোহিত চরিত্রে ডাকেন সেখানেও কোনো অনীহা প্রকাশ করেননি সুদীপ্ত। সুদীপ্ত ছিলেন এমনই 
মুক্তমনের | 

শ্যামল ঘোষ যাত্রায় যোগ দেওয়ার কারণে নক্ষত্র গ্রুপের TITY পালা' বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা ۱ 
সঙ্গীত-নির্দেশক দেবাশিস দাশগুপ্ত ছিলেন ওঁদের দুজনেরই বন্ধু, ফলে তিনিই হলেন মুশকিল আসান। আর 
নক্ষত্রের TIST পালায় মিঞাসাহেব, শ্যামল ঘোষের পরিবর্তিত চরিত্রে সহজেই দর্শকেরা তাকে মেনে 
নিলেন কেবলমাত্র সুদীপ্তর প্রতিভার গুণে । ১৯৮০-৮১-তে পঙ্কজ মুন্সীর সমীক্ষণ کی‎ দেবাশিস দাশগুপ্ত 
তাকে নিয়ে গেছেন। এতটাই গভীর বন্ধুত্ব এবং দেবাশিসের অভিনেতা হিসেবে আস্থা ছিল সুদীপ্তর উপর । 
‘লোভেন্দ্ৰ গবেন্দ্র-তে তিনি শুধু অভিনয়েই নিজেকে যুক্ত রাখলেন না, মঞ্চ-পরিকল্পনাও করলেন। 

আর্থিক সংকটের কারণে সুদীপ্ত আশির দশকে যাত্রায় যোগ দিয়েছেন জ্যোতিপ্রকাশ ATTA | 
লোকনাট্যের TRA পালায় প্রথম অভিনয় ভার। পরবর্তী সময়ে, ১৯৮৬-তে সুদীপ্ত যখন যাত্রায় আবার 
গেলেন সুদীপ্ত সুদীপুই। লোকনাট্যের ume টাকার সন্তান" পালায় অভিনয় করে তিনি দিশারী পুরস্কারে 
সম্দানিতও হয়েছিলেন। ১৯৮৭-তে লোকনাট্যের “ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ’ পালায় স্বপনকুমারের সঙ্গে চুটিয়ে 
অভিনয় করলেন। ১৯৮৮-তে চন্দ্রলোক অপেরায় ‘মা বাবা পৃথিবী’ পালায় অভিনয় করলেন। কিন্তু নিপাটভদ্ৰ- 
মুখচোরা মানুষটিকে অনেক ক্ষেত্রে পাওনা অর্থ থেকে বঞ্চিত করলেন প্রযোজ্রকেরা। ১৯৮৮-তেই সুদীপ্ত 
শিশু সাহিত্য সংসদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন। সেখানে উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের- 
কিশলয় (প্রথম সংস্করণ), লার্নিং ইংলিশ, গণিত-এর আর্টওয়ার্ক প্রভৃতি। সবিশেষ প্রতিবেশী-বন্ধু থিয়েটারের 
তরুণ ঘটকের ‘আমার রক্ত যদিও নীল নয়" “স্পেনের গল্পগুহ্ের প্রচ্ছদ তার করা। ১৯৯৪-৯৫-এ অবশ্য 
তার কাজের যোগা স্বীকৃতি পেলেন চিলড্রেন্স লিটারেচার আওয়ার্ড (জাতীয় পুরস্কার) বিষু্পদ চক্রবর্তীর 
লেখা, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত ,'গাবলুর বিজ্ঞান ডায়েরী’ সিরিজের “মহাকাশের কথা’ বইয়ের প্রচ্ছদ 
ও অলংকরণের জনা । এর মধো অবশ্য সুদীপ্তর দিলীপ রায়ের "গরম ভাত" চলচ্চিত্রে অভিনয় হয়ে 
یی‎ করে ফেলেছেন বিভাস চক্রবর্তী পরিচালিত টিভি সিরিয়াল “সত্যাঘেষী'র ফেলুদা পর্বের 'গোলকধাম 
রহসার চিত্রনাটক রচনা । এই পর্বে তিনি অভিনেতাও বটে। 

থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনা ‘শোয়াইক গেল যুদ্ধে’ ১৯৯১-তে বিভাস চক্রবর্তী অন্য থিয়েটারে 
শুরু করেন। ডাক পড়ে সুদীপ্তর বুলিগুগার চরিত্রের জন্য। ১৯৯২-৯৩ নিজের দল তৈরি করলেন দৃশ্যকাব্য। 
“গুরু ও গণিকা' এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে কাগজের বৌ’ প্রযোজনা করলেন €সখানে। 
১৯৯২-এ বাবরি মসজিদ ভাঙা নিয়ে দেশব্যাপী দাঙ্গা বেঁধে গেলে ওই অগ্নিগর্ভ মুহূর্তে অন্য থিয়েটারে 
‘অন্ধকার থেকে’ প্রযোজনা করার যাঁরা দায়বোধ উপলব্ধি করেছিলেন সুদীপ্ত তাদের অন্যতম। নাটকে ওর 
চরিত্রটির নাম ছিল প্রশান্ত। এরপর ১৯৯৩-এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে অন্য থিয়েটার 
মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের “জ্োছনাকুমারী' করে। সুদীপ্ত সেখানে ফতেমা/বীণা (জোছনাকুমারী)-র শ্বশুর এবং 
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গোষ্ঠ (ওব্মা)। দুটি চরিত্রের ভিন্ন মাত্রা অনেকদিন মনে রাখার মতো। ক্ৰমে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছিলেন Ag | 
মন চাইলেও শরীর চাইছিল না । তবু যুক্ত থেকেছেন ছোটোবড়ো সব নাট্যদল, নাটাপত্রিকায় অতীতের মতোই 
দলের anm, পোস্টার, ফোল্ডার ইত্যাদি অলংকরণের কাজে। 

আমার দেখা সুদী دی‎ শেষ পোস্টার অন্য থিয়েটারের ‘আত্মগোপন ' নাটকের। আত্মগোপন মানে নিজেকে 
লুকিয়ে রাখা। যেটা ছিল নাটকের বিবরবন্তু। আর একটা অর্থ নিজের মনোভাব লুকিয়ে রাখা যেটা ব্যক্তি 
সুদীপ্তর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ‘একটা মানুষের মুখ তার চোখে পি বাধা’ এইভাবেই শিল্পী সুদীপ্ত হয়তো থিয়েটার 
সম্পৰ্কে তার অভিমত জানিয়েছিলেন (শিল্প ক্ষেত্ৰে তো এভাবেই শিল্পীরা মতামত দিয়ে থাকেন!)। ব্যক্তিগত 
পর্যায়ের আলোচনায় সুদীপ্ত সম্পর্কে অনেকের মূল্যায়ণ খেয়ালি কিংবা একরোখা হিসেবে কিন্তু তাদের সঙ্গে 
বিরোধিতা করেও আমার একটা কথা মনে হয় কীসের সন্ধানে ছিলেন শিল্পী £ কেনই বা নাট্যশিল্লে, চলচ্চিত্রে, 
যাত্রায়, অভিনয়ে নিজেকে বারবার জড়িয়েছেন, আবার fene করেছেন সে বন্ধন? তবে এ চিত্র স্পষ্ট, বেড়াজাল 
fes করলেও মায়াজালের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেননি! যতই বেড়াজাল ভেঙেছেন ততই মায়াজালে 
জড়িয়ে চলেছেন নিজেকে। আসলে নিজেকে যাচাই করে নিচ্ছিলেন শিল্পী। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ থেকে গেল। 
১৩ জুন ১৯৯৯, সকাল সাতটায় হৃদরোগ আক্রান্ত হয়ে STILATA হাসপাতালে যাওয়ার পথে শেষ নিশ্নাস 
ত্যাগ করলেন তিনি। 


নৃপেন্দ্র সাহা 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 


৯৬৮ 








দজল রায় চৌধুরীর স্মরণ অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাপণ করছেন তাপস সেন 


১৬৯ 


m0] আকাদেমি পত্ৰিকা / ৮ 


1টা---১৫ 








অমর গভ্গোপাধ্যায়কে Ha নিবেদন করছেন মেঘনাদ ভট্টাচায 





১৭০ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৮ 








নাটা আকাদেমি পত্রিকার সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকে বর্তমান পত্রিকা প্রকাশের সময় পর্যন্ত 
নাট্য আকাদেমি যে সব কর্মসূচি বুপায়িত করেছে তার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন। 


প্রকাশনা 

২২ আগস্ট "১৯ বাংলা আকাদেমি সভাগৃহে প্রকাশিত হয় কুমার রায় প্ৰদত্ত বক্তৃতা “থিয়েটারে কবিতা | 

২১ নভেম্বর '৯৯ বালুবঘাট ববীন্দ্রভবনে প্রকাশিত হয় 'নাটা আকাদেমি পত্রিকা ৭ (mo 1۱ 
সম্পাদনায় নৃপেন্দ্র সাহা। পত্রিকাটি প্রকাশ করেন কালীকৃষ্ণ গুহ, অধিকর্তা, সংস্কৃতি । 

প্রকাশন : নাট্য আকাদেমি বুলেটিন 

নাট্য আকাদেমি বুলেটিন অবশেষে “পশ্চিমবঙ্গ” নাট্য আকাদেমি বুলেটিন" নামে গত বইমেলা ফেব্রুয়ারি 
২০০১-এ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ۱ ডবল ক্রাউন ১/৮ আকারে ৬ পৃষ্ঠা। শেষ পৃষ্ঠায় নাট] 
আকাদেমির প্রকাশনার বিজ্ঞাপন ৷ জ্ঞাতব্য তথ্যের মধ্যে রয়েছে “দীনবন্ধু এবং নাটক ও যাত্রার অন্যান্য পুরস্কার 
১৯৯৯"র তথ্যাবলি । 'বহরমপুবে বর্ণময় শিশুনাট্য উৎসব'-এর সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নাট্য আকাদেসি প্রসঙ্গেগ 
কিছু কথা য় নাটা আকাদেমির প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কৰ্মকাণ্ডর সামান্য বুপরেধা। তারপর '১৯৯৯-২০০০ আর্থিক 
বৎসরে নাটা আকাদেমির কার্যক্রম এ বিষয়ানুগ সংক্ষিপ্ত আকারে সব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এ ছাড়া 
রয়েছে 'নাট্যচর্চার প্রসারে পশ্চিমবচ্গ নাট্য আকাদেমির সহযোগিতা মূলক কাজের বিবরণ। নাট্য আকাদেমির 


প্রাক্তন প্রয়াত সভাপতি দেবনারায়ণ গুপ্তের মুর্তি উন্মোচনের সংবাদ ۱ বুলেটিনটি বিলামূলো বিতরণ করা হয়োছে। 
দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে মে ২০০১-এ। 


প্রশিক্ষণ 
পমশ্চিমবহ্গ নাট্য আকাদেমি বিগত সময়কালের মধ্যে আয়োজন করে চারটি জেলা নাটা প্রশিক্ষণ শিবিরের | 


প্রথম নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির : হালিশহর 

১০-১৮ এপ্ৰিল, ২০০০ উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি ও নদিয়া ভেলা সমন্বয়ে 
হালিশহরের বি প্রশিক্ষণ শিবির । এই শিবিরের মুখ্য সংযোজক ছিলেন Deme 
সেনগুপ্ত এবং সহকারী শিবির পরিচালক ছিলেন কৌশিক চট্টোপাধ্যায় শিবিরের অন্যান্য প্রশিক্ষকগণ ছিলেন 
দেবকুমার পাল, চঞ্চল রায়, সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, নৃপেন্দ্র সাহা, অশোক মুখোপাধ্যায়, 3+ 
লাহিড়ী, কৌশিক চট্টোপাধায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, সুরেশ দত্ত, অসীম পাল, শ্যামল চক্ৰবৰ্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য 
ও বিভাস চক্রবর্তী | 

শিবিরে প্রশিক্ষার্থী ছিলেন একত্ৰিশ জন । প্রশিক্ষার্থীগণ হলেন : নারায়ণ জতুয়া (দঃ ২৪ পরগণা), পরিতোষ 
সমাদ্দার (হুগলি), গুঞ্জন রায় (হুগলি), রঞ্জন পাণ্ডে (নদিয়া), পাপড়ি রায় (উঃ ২৪ পরুগণা), প্রদীপকুমার 
দাস (নদিয়া). সুনির্মল মিস্তি (উঃ ২৪ পরগণা), পাপিয়া দে (উঃ ২৪ পরগণা), বিশ্বজিৎ বসু (উঃ ২৪ পরগণা), 
শুকদেব চক্রবর্তী (উঃ ২৪ পরগণা), নিত্যানন্দ হালদার (উঃ ২৪ পরগণা), অপরাজিতা বিশ্বাস (উঃ ২৪ পরগণা), 
সুমিত রায় (হাওড়া), উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায় (হাওড়া), মতিলাল কর্মকার (নদিয়া), পার্থজিৎ qe (নদিয়া), 
সোমনাথ প্রামাণিক, মানবেন্দ্রনাথ মজুমদার (উঃ ২৪ পরগণা), শিবনাথ বাগ (হুগলি). মধুমিতা দাস 
(দঃ ২৪ পরগণা), আশুতোব হালদার (উঃ ২৪ পরগণা) প্রসূন গায়েন (উঃ ২৪ পরণণা), হীবেন ঘোষাল 
(মেদিনীপুর), স্নেহাশিস রায় (উঃ ২৪ পরগণা), গোবিন্দ বিশ্বাস (উঃ ২৪ পরগণা), পরিমল মিস্ত্রি (উঃ ২৪ 
পরগণা), দোয়েল মজুমদার (উঃ ২৪ পরগণা), গৌরব মুখোপাধ্যায় (উঃ ২৪ পরগণা), ভৈরব মুখোপাধ্যায় 
(হাওড়া), অর্চনা চট্টোপাধ্যায় (হাওডা)। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ ১৭১ 
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১৭২ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৮ 
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দ্বিতীয় নাট্য প্ৰশিক্ষণ শিবির : পুৰুলিয়া 


২১-২৯ এপ্রিল, ২০০০ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা সমন্বয়ে পুরুলিয়া রবীন্দ্রভবনে 
আয়োক্তিত হয় দ্বিতীয় নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির। শিকিরটির মুখ্য সংযোগকারী ছিলেন নীলকণ্ঠ সেনগৃপ্ত এবং 


প্ৰমুখ ৷ শিবিরের প্রশিক্ষার্থীগণ ছিলেন অনন্যা সিনহা (মেদিনীপুর), সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (পুরুলিয়া 

! Tra 3), | য় (পুরুলিয়া), সোমনাথ 
প্রামাণিক (নদিয়া), মানসকুমার মুখোপাধ্যায় (বর্ধমান), মহম্মদ ইলিশ (পুরুলিয়া). সৃতলাল সরেন (পুৰুলিয়া). 
অলকেন্দু বন্দোপাধ্যায় (পুৰুলিয়া). শ্ৰীমন্ত মুখোপাধ্যায় (বৰ্ধমান), কুণ্ডল চট্টোপাধ্যায় (বর্ধমান), হীরালাল মাহাত 
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পুরুলিয়া নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির : প্রশিক্ষক মুরারি রায় চৌধুরী 


(পুরুলিয়া), গৌতম মিত্ৰ (বৰ্ধমান), মাণিক মাহাত (পুরুলিয়া), বিব্ণুপদ মাজী (পুরুলিয়া), ঘনশ্যাম মাহাত 
(পুরুলিয়া), শিবদাস মাহাত (পুরুলিয়া), নিবাসচন্দ্র মাহাত (পুরুলিয়া), জয়দীপ চৌধুরী (বর্ধমান), শক্তিপদ 
মাইতি (মেদিনীপুর), ধনঞ্জয় শর্মা (বর্ধমান), শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় (বর্ধমান), ہچ‎ গোস্বামী (বর্ধমান), সোমা 
সেনগুপ্ত (বর্ধমান), তাপসকুমার মাহাত (পুরুলিয়া), রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পুরুলিয়া), ভবানীপ্রসাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁকুড়া), সুমন শর্মা (বাঁকুড়া), কুনাল নন্দ (মেদিনীপুর), সৌমেন মজুমদার (পুরুলিয়া), কুনাল 
দে (মেদিনীপুর), প্রদীপকুমার বোস (পুরুলিয়া)। 


তৃতীয় নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির : মালদহ 

২৭ জুলাই---৪ আগস্ট, ২০০০ মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সমন্বয়ে মালদহ 
টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় এ বৎসরের আর একটি নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির। মুখ্য সংযোগকারী ছিলেন নীলকণ্ঠ 
সেনগুপ্ত । প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দেবকুমার পাল, দর্শন চৌধুরী, দেবেশ 
রায়চৌধুরী, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, অশোক মুখোপাধ্যায়, তড়িৎ চৌধুরী, 
সুমন মুখোপাধ্যায়, ےچ‎ মুখোপাধ্যায়, জয় সেন প্রমুখ । শিবিরে প্রশিক্ষার্থী ছিলেন দেবজিৎ হালদার 
(মুর্শিদাবাদ), দেবেশ চক্রবর্তী (মুর্শিদাবাদ), সোনাই পাল (মুর্শিদাবাদ), চৈতালী বড়ুয়া (মুর্শিদাবাদ), অসীম 
সাহা (মুৰ্শিদাবাদ), অমিতাভ হালদার (বীরভূম), এস. এম. আরেফিন (বীরভূম), গন্ধা দাস (বীরভূম), সঞ্জয় 
দাস (বীরভূম), অমৃত গুঁই (বীরভূম). অর্ণব দত্ত (বীরভূম). কুম্পা দাস (মুর্শিদাবাদ), বহি চক্রবর্তী (বীরভূম), 
কমল মণ্ডল (বীরভূম), বিদ্যুৎ কর্মকার (মালদহ), অভিমন্যু চক্রবর্তী (মালদহ), জয়রাজ ত্ৰিবেদী (মালদহ), 
দেবরাজ ত্ৰিবেদী (মালদহ), সোপান শেঠ (মালদহ), স্বরুপ মুখোপাধ্যায় (দঃ দিনাজপুর), কুহেলী দাস 
(দঃ দিনাজপুর), সুচিন্ত Cura (দঃ দিনাজপুর), নিমাই চক্রবর্তী (মালদহ), সুমনা দাস (মালদহ), বিমান পাণ্ডে 
(মালদহ), সৌমেন দত্ত (মালদহ), অনন্যশংকর দেবভুতি (মালদহ), মৌসুমী দাস (মালদহ), পবিত্রকুমার 
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TOA (মালদহ), অনির্বাণ ভট্রাচার্য (মালদহ). অনীক দাস (মালদহ ), অনুণাংশ ভট্টাচাৰ্য (মালদহ ), নিতাইচন্দ্ৰ 
সরকার (দহ দিনাজপুর ) ডালিয়া (ভৌমিক (মালদহ )। 


চতুর্থ নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির : আলিপুরদুয়ার 
২১-২৯ আগস্ট ২০০০ জলপাইগুড়ি, দাৰ্জিলিং, কোচবিহাৰ € উত্তর দিনাজপুর জেলা সমন্বয়ে 
আলিপুরদুয়ার Fe আনে অনুষ্ঠিত হয় এই অদ্গলের ভেলা নাটা প্রশিক্ষণ শিবির | Fereh সেনগুপ্ত ছিলেন 





لح 


আলিপুরদুয়ার নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির ۔‎ প্রশিক্ষণ FETE ہو‎ 


শিবিরের মুখ্য সংযোগকারী । সহকারী শিবির পরিচালক ছিলেন অভিজিৎ সরকার ৷ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসাবে 
ছিলেন নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার পাল, তড়িৎ চৌধুরী, চন্দন সেন, TA মুখোপাধ্যায়, 














E x 4 


আলিপুরদুয়ার নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির : প্রশিক্ষক হবিমাধব মুখোপাধ্যায় 


দীপক মুখোপাধ্যায়, সুশান্ত চক্রবর্তী, অভিজিৎ সরকার প্রমুখ । শিবিরে প্রশিক্ষার্থী ছিলেন ২১ জ্ঞন। এরা হলেন 
পৃশ্রা নিয়োগী (কোচবিহার), গৌতম দত্ত (আলিপুরদুয়ার), সঙ্কর্ষণ মজুমদার (জলপাইগুড়ি), স্রেহাশিস চৌধুরী 
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(কোচবিহার ।, TS TEA সেন (দঃ দিনাজপুৰ ےر‎ পাপড়ি দেল PAR E, দেবাশিস পাল € দলপাইবডি) 
রিমা খড়ি (TANTEI, লিলীপ দাশগুপ্ত (শিলিগুড়ি), SEF ঘোষাল (কোচবিহার টি অনুপম Sup 
( কোচবিহার ৷, অনিমেষ লাস Di দিনাজপুর), eter মুখোপাধ্যায় (শিলিগুড়ি), শাশ্পা দাস । কোচবিহার) 
دہ‎ সবকার | জলপাইগুড়ি), দীপদকর amp । জলপাইগুড়ি), BAD লাস (কোচবিহাৰ), সুব্রত ঘোষ 
(জলপাইগুড়ি ), প্ৰদাল মণ্ডল روچ ہیں‎ Y efs: বায, ধীমান সাহা. ৷ ۱ 


নাট্যোৎসবৰ 


দক্ষিণ FATE জেলা নাট্যোৎসব 
হান سدق“‎ ভুবন, বালুরখাট TFN : ২০ নভেম্বর থকে ২৭ নভেম্বৰ ১৯৯৯ ৷ Brera বিষ 


লাদ, در ین‎ শা লাঢ়া اح در ید رہ‎ সদসা। 





দিনাজপুর জেলা লাটোতসব প্রযোজনা “অমৃত আতীতি নাটামন্দিব, বালুরঘাট‏ ہہ 


অংশগ্রহণকারী নাটাদল 

তিতা, বালুরণাট (বালুরঘাট ), নাটক : পত্রশুছি ےر اہ ری‎ প্রগতি (বালুরঘাট ). নাটক : প্রদীপের বন্ধুরা, 
নাট্যতীথ (বালুরঘাট ), নাটক গরম ভাত, تہ جو‎ (হিলি), নাটক : fae (পূৰ্ণাংগ), মিতালি ক্লাব, 
নাটক : মহেশ, Gute (দাউপপুর), নাচক . চোখে আঙুল দাদা, ভারতীয় গণনাটা সংঘ বোলুবঘাট), 
নাটক : দুই কোন, শুভম (হরিরামপুর), নাটক : ধাকুকা, দিশারী, নাটক ম্ুংলিরা আর দুধ দেবে না. 
নাটা সংস্থা (পাতিরাম), নাটক. . সাজানো বাগান, কুশমশ্ডিত গ্রুপ থিয়েটার (কুশমুণ্ডি), নাটক : ওয়েডিং বুম, 
eremi বালুরঘাট (বালুরঘাট ), নাটক : নিয়ম ও ব্যতিক্ৰম (পূর্ণাশ্গ)। নাট্যমন্দির, ধালুরঘাট নাটক :অমৃত 
mrs AM নাটা প্রযোজনার পরিচালকাদের নাম সংগ্রহ করা যায়নি। এ উৎসবের পর্যবেক্ষক ছিলেন 
fep TA 
বাঁকুড়া জেলা নাট্যোৎসব 

e: বাকুড়া রবান্দ্রভবন ৷ তারিখ : ১২-২৮ এপ্রিল, ২০০০ ৷ উদ্বোধক : শিশির সেন, সদসা, পশ্চিমবঙ্গ 
নাট্য 'আকাদেমি। 

অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : সাংস্কৃতিক পরিষদ (CAF), নাটক : পদধ্বনি, পরিচালক : তরুণ বসু। 
ভারতীয় গণনাটা সংঘ (পল্লী জাগরণ শাখা, কোতুলপুর), নাটক : অহল্যা আজ্ঞও. পরিচালক : শ্যামল চক্রবর্তী 
ও সব্যসাচী মৌলিক। মিত্ৰপাড়া নাট্যসংস্থা (গঞ্গাজলঘাটি), নাটক : রাম রহিমের মা, পরিচালক : উৎপল 
মুখোপাধ্যায় । চরিত্র (বাঁকুড়া), নাটক : গৃহযুদ্ধ, পরিচালক : শিবাশিস F91 আগামী (বড়জোড়া), 
নাটক - এককঝাক carga, পরিচালক : বোধিসত্্ব পাল। ভারতীয় গণনাটা সংঘ (শিল্পী সংসদ, বেলিয়াতোড়) 
নাটক : এখনও মানুষ, পরিচালক : ধর্মদাস ঘটক । বুলবুল গীতিনাট্যসংস্থা বৌকুড়া), নাটক : শেষ খুশী 


১৭৬ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৮ 





Ea 


۳79 . আৰতি লাল ৷ কারক কালচারাল ইউনিট । খাতভা), নাটক কোজাগব, পরিচালক ATATA 
ےکن ری جک‎ বিয়ের ইউনিট (খাতড়া), নাটক নৈশভোত, পলবিছালক PUA موم‎ Cen 
AMET HT ہبہ“‎ দরজা, পরিচালক : অবিন্দন বান্দ্যোলাধ্যায় | আতিয়া নাট়াসস্থা eT. 
"টক পাতা পড়ান xe পরিচালক তরুণ HAAA) সংগাত হাল (পাকা), مرج‎ তিন পয়সার পাছা 
পূৰ্ণা্ণ), পরিচালক সাধন পাল। ভারতীয় গণনলাটা সংঘ اہ ای‎ শাখা, Ail), লাল সংহতি, 
পরিচালক : উৎপল emen: প্রোপ্রেসিভ প্রিয়েটার ইউনিট apga, নাটক পাপা, পণিচানক HAS 
.2ہ‎ ৷ ইয়ং ہج‎ শাটাসংস্থ' (Wee). নাটক  কম্দাস, AA  এশনপম eA 
[দিয়া জেলা নাটোযোৎসৰ 

স্থান ATID ব্ৰবান্দতবন। TAA ২৯ এপ্ৰিল (ute ے‎ সমে ১০৮০০৮ (পালে শলিৰায Araca] = 
দিন অনুষ্ঠান mí s থাকায় ৭ মে ২০০৮০ পর্যন্ত উৎসৰ HFT হয ہمہ یر‎ FASTA চাটোলালায, 
লদসা, পশ্চিমব =! নাটা আকাদেমি এবং সচিন, পশ্চিমৰছণ বাংলা TET 

অংশগ্রহণকারী নাট্যদল - কল্যাণী নাট্যচচা কেন্দ্ৰ (FANT), নাটক EF ہے‎ আক رہ بای‎ 
পরিচালক: গৌতম হালদার মঞ্চাসেনা (গায়েশপুল), নাটক = ভাইবাস, পলিছালক নিহিত HA) লা পাত 
না i ais লাটক : کید‎ APTS ARID ) ie ہا مو‎ পশিয্ালল HAF Are ANTT] 
বহ্নি শাখা ভারতীয় গণনাটা সংঘ (কীটাগঞ্জ), নাটক : মড়া, পলিচালল- و سے رس‎ BEAT হিনাস aver, 
টক : যুদ্ধ, YAT ভট্রাচার্য ' dist (AAD), শাটল: TER ABA ہے ہے‎ CUT 
ববদ্ধাপ প্রতি ভাস (নবদ্বীপ), নাটক : শঠে শাঠাং, পরিচালক : মৃণাল দাস এল 


V! 


LATI (লুল S") ToT rcd 
লাকা, পরিচালক : তুহিন দে। প্রতিবাদী পদাতিক (শাস্তিপুর), নাটক : পড়স্থ রোন্দুর, পপ্রচালক বাবলু চোৱুৰা। 
নুচনা (AFA), নাটক মাইক PDF, পরিচালক : সুজন! fand رہم‎ 4G aH سس ہو ہے‎ 
পরিচালক; অতনু সাৱকার ৷ নবজাতক (রানাঘাট), নাটক : প্রতাহ্ষদশীর বিবরণ, AARIA ہہ‎ থাষাল। 


ববদ্ধাপ ভরুণ নাটাগোষ্জী (বনদ্দীপ), নাটক হুসেন fi শুভ বিবাহ, পরিচালক AF garr 
কৃষ্ণনগর), নাটক সংশগ্রক, পরিচালক : সুশান্তকুমাব হালদার ৷ সাংস্কৃতিক. کرت دی‎ হিয়েটাৰ canibus, 
নাটক : জনা, পারচালক ۔‎ কৌশিক চট্ট্রাপাধায়। হ-য-ব-র-ল (চাক্দহ ), লাক ফিকে এসো ہب ہی‎ 
লগ ' bre লেন = 
পর্যাবেক্ষক ছিলেন শিৰ xni 
দার্জিলিং জেলা নাট্যোৎসব 
স্থান : FH অধ, শিলিগুড়ি ' তারিখ : ২৭ নমে পেকে ২ জুন ২০০% Erte. y, ارہ ہہ‎ 
নাহা, উপাচায, Gamos বিশ্ববিদ্যালয় । 





রি জেলা নাটোতসব ° প্রযোজনা ‘হঠাৎ একা‘ WEE ilr 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ S 





অংশগ্রহণকারী নাটাদল Bera নাটাগোল্সী (শিলিগুতি), নাটক আারিজ, পরিচালক হরিমাধন 
GT کک مکی ہی کہ مرح کہ ورس‎ হাই কুল, নাচক: বহু, পৰিচালক এ আতিক নাটাস ; 
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লাভিললিং ভেলা HONERA : প্রযোজনা খেলা" থটস্‌ এরিনা 


মালদহ জেলা নাট্যোৎসব 

স্থান : কেন্দুয়া ব্রতাদল গ্রামীণ সংঘ ,ەل‎ বুলবুলচণ্ডী । তারিখ : ৮ থেকে ১৪ জুন, ২০০০ | 
Tma : دو‎ বসু, সদস্য, পশ্চিমবঙ্গা নাট্য আকাদেমি। 

অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : এস্তেলা (মালদহ), নাটক : কাকৃলাস, পরিচালক : নিলয় রায়। অগ্নিশিখা 
(BA رہہ‎ নাটক : খোয়াব, পরিচালক : অপূৰ্ব পাণ্ডে। গণনাট্য বরিন্দ শাখা (গাজোল), নাটক : আলেয়া, 
পরিচালক : (গৌতম দাম ৷ বিষাণ (গাজোল), নাটক : বৈকুহ্ের খাতা (ffl), পরিচালক : তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। 
বাণাপ্রতাপ ক্লাব (সামী), নাটক : ফ্লু, পরিচালক : দিলীপ চক্রবর্তী । প্ৰতীক (মালদহ), নাটক : fea, 
পরিচালক : নিশিত দাশ। প্রতীক্ষা (মালদহ), নাটক : তেতুল গাছ, পরিচালক : সুব্রত রায় ۱ দিশারী (গাজোল), 
নাটক : mue xp পরিচালক : গোবিন্দ চক্রবর্তী । মালদহ মালঞ্চ (মালদহ), নাটক : অসময়ের ভাবনা, 
পরিচালক : পরিমল ত্ৰিবেদী ৷ মালদা মিডিয়াম ক্লাব মালদহ) নাটক : FRY, পরিচালক : প্রণব দাস। সমবেত 
প্রয়াস (মালদহ), নাটক : হনুয়া কা বেটা, পরিচালক : দীপক মণশুল। কেন্দুয়া ব্রতীদল (বুলবুল চণ্ডী), 
নাটক : রাম রহিমের মা. পরিচালক : স্বপন চক্রবর্তী । মালদা ড্রামাটিক ক্লাব (মালদহ), নাটক : সাজানো 
বাগান (পূর্ণাধ্গ) পরিচালক : রণজিৎ দেবভৃতি। কৃষ্টি (মালদহ), নাটক : সত্যর ইচ্ছা, পরিচালক : গোবিন্দ 
গুহ নিয়োগী। পদধ্বনি (আইহো), নাটক : বাতিল, পরিচালক : শগ্কর পাল। 

পৰ্যবেক্ষক ছিলেন দেবেশ চক্রবর্তী | 


১৭৮ নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 





জলপাইগুড়ি জেলা নাট্যোৎসব 

স্থান : কালীবাড়ি মঞ্চ, বানারহাট। তারিখ : ১০ জুন থেকে ১৪ জুন, ২০০০ । উদ্বোধক : মনোহর 
তিরকী, প্রতিমন্ত্রী পশ্চিমবন্গ সরকার! 
৷ অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : উদীচী (জলপাইগুড়ি), নাটক : পণা। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (জলপাইগুড়ি), 
নাটক : শান্তি। কলাকুশলী (জলপাইগুড়ি), নাটক : অমিতাক্ষর (পূর্ণাষ্গা)। প্রান্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক 
সংস্থা (বানারহাট), নাটক : সোনার হারিণ। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (আলিপুরদুয়ার), নাটক : দৈত্য আসছে। 
AA যুবনাটাক্রীড়া সংস্থা (আলিপুরদুয়ার), নাটক : সদ্গতি। শালবনী সংঘ (চালসা). নাটক : ۶۹۱ ডামডিম 
যুবনাট্য সংস্থা (মাল), নাটক : টেপির প্রেম, পরিচালক : এ। সবুজ সংঘ (মাদারি হাট), নাটক : তাগিদ, 
পরিচালক : এ! ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও স্পোর্টিং ক্লাব (ধুপগুড়ি), নাটক : চোর। উদয়শ্রী ইউনাইটেড ক্লাব 
ও লাইব্রেরি সেলসলাবাড়ি), নাটক : এ কোন সকাল। তরুণ সংঘ বোনারহাট). নাটক : অনিকেত। বুবশিল্পী 


সংস্থা (ফালাকাটা), নাটক : নতুন ঠিকানা। নাট্য প্রযোজনার পরিচালকের নাম সংগ্রহ করা হয়নি। 
পর্যবেক্ষক ছিলেন চন্দন AA | 


স্থান : প্রদোৎ স্মৃতি ভবন। তারিখ : ১৫ জুন থেকে ২১ জুন, ২০০০। উদ্বোধক : অশোক মুখোপাধ্যায়, 

অংশগ্রহণকারী নাট্যদল : নন্দন (কোশিয়াতী), নাটক : তেলে জলে মেশে না, পরিচালক : বাবুলাল 
রানা। আলকাপ (খড়গপুর), নাটক : তোতাকাহিনী, পরিচালক : দীপক চক্রবর্তী। লৌকিক ($ia), 
নাটক : gA) বদন, পরিচালক : নবকুমার প্রধান । আনন্দন (ঝাডগ্রাম), নাটক : পৃথিবীর জন্য, 
পরিচালক : AFT সরকার । থিয়েটার কালচার (খড়গপুর), নাটক : বিশলাকরণী, পরিচালক : শঙ্কর ۱ 
কলামন্দির (গড়বেতা), নাটক : অবস্থান, পরিচালক : দেবাশিস পলমল। এগরা FASE (এগরা), 
নাটক : সদর দরজা, পরিচালক : কেশব নায়ক। অচ্কুশ (মেদিনীপুর), নাটক : খোঁজ, পরিচালক : রবীন্দ্রনাথ 
ধর। প্রতীক (কাধি), নাটক : এখনও মানুষ, পরিচালক : অশোক FTA | আনন্দলোক (ভিমলুক ), নাটক : দপণে 
শারত্শশী (ARA), পরিচালক : রক্তকমল দাশগুপ্ত। মুক্তধারা (হলদিয়া), নাটক : পাথর, পরিচালক : শঙ্কৰ 
তিয়ারি। বলাকা সংস্কৃতি চক্র (ঝাড়প্রাম), নাটক : ওঝার ভূত, পৰিচালক : প্রদীপ চক্রবতী | নিশান (/নেদিনাপুর ). 
নাটক : লো-পাসারণ, পরিচালক : অরুণ বসু! মল্লার নাট্যগোক্সী (মহিষাদল), নাটক : সেরা হৃবি। উজান 
(মেদিনীপুর), নাটক : কমলের কলম। উদয়ন (মেদিনীপুর), নাটক : অনুবর্তন। কৃষ্টি সংসদ (মেদিনীপুর), 
নাটক : পাচনবাড়ি। ক্রান্তিক (মেদিনীপুর), নাটক : ফেরা ری‎ 1٠ر‎ শেষের দিকের কিছু নাট্য পশ্রায়োজনার 
পরিচালকের নাম সংগ্রহ করা যায়নি । পর্যবেক্ষক ছিলেন বিষ্ণু বসু। 
কোচবিহার জেলা নাট্যোৎসব 

স্থান : তুফানগঞ্জ কমিউনিটি হল। তারিখ : ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০০০। 
উদ্বোধক : চৈতী বর্মণ, সভাধিপতি, কোচবিহার জেলা পরিষদ ١ 

অংশগ্রহণকারী নাটাদল : নান্দীমুখ মোথাভাঙা), নাটক : দহন। সঙ্কেত (কোচবিহার), নাটক : 
আঁখিপল্লব। প্রগতি নাট্যসংস্থা (তুফানগঞ্জ), নাটক : একটি ঈশপীয় গল । গোসাইরহাট রামকৃষ্ণ সংঘ 
(শীতলকুটি), নাটক : পুরস্কার। নবশক্তি (কোচবিহার), নাটক : পাথর। প্রতীক্ষা (কোচবিহার), নাটক : 
সংবর্ত। কুচলিবাড়ি লোকসংস্কৃতি পরিষদ ফুচিলিবাড়ি), নাটক : নিরক্ষরতার অভিশাপ । আনন্দম (কোচবিহার ). 
নাটক : ইতিহাসের কাঠগড়ায়। চেনামুখ (বক্রীরহাট), নাটক : সঙ্কিক্ষণ। বয়েজ রিক্রিয়েশন (দিনহাটা), 
নাটক : নীড় হতে নিরালায়। সংশপ্তক (কোচবিহার), নাটক : ঠিকানা। রূপকথা (কোচবিহার), নাটক : মুসলমানীর 
গল্প । বর্ণনা (কোচবিহার), নাটক : বিপন্ন বিস্ময় (পূৰ্ণাঙ্গ). পরিচালক : এ। মুক্তধারা (দিনহাটা), নাটক : 
এ কোন সকাল। অনুভব (কোচবিহার), নাটক : এখনও মানুষ। ইন্দ্রাযুধ (কোচবিহার), নাটক : শতমারী 
সহক্রমারী। আঙ্গিক (দিনহাটা), নাটক : রাজার অসুখ । গিলোটিন মোথাভাঙা), নাটক : যদু মধু বাঘ। বিবেকানন্দ 
ক্লাব, নাটক : যুষুধান! এ উৎসবের প্রবোজনাগুলির নাম সংগ্রহ করা যায়নি কোনো পর্যবেক্ষক না থাকায়। 


উত্তর কলকাতা শহরতলি নাট্যোৎসব 
স্থান : বরানগর রবীন্দ্রভবন। তারিখ : ৮ আগস্ট থেকে ১৪ আগস্ট ২০০০। 
উদ্বোধক : কিরণ মৈত্র, প্রবীণ নাট্যকার অভিনেতা । সভাপতি নাট্যকার অমর গঙ্গোপাধ্যায় | 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ ১৭১৯ 
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মারা গেচে, পরলিচালল- পরিমল wp নিউ প্িয়েটার্স YA (/বেহালা), নাটক کر‎ Ku 
লকল্লিচালক : শেখর বসু। পিয়েটার ওয়ালা (বেহালা), নাটক : বাঘ মায়া CARIA), পরিচালক : ডাঃ 
চকুৰ ই ৷ মারুবেভাগ (যাদবপুর, নাটল. একাল সেকাল, পরিচালক : ভালি গুহরায় | کت‎ 
(বেহালা), নাল, = ভাগ্ালদগ (পূৰ্ণাংগ), পরিচালক: : অনিৰ্নাণ ভট্রাচার্য। সৌভ্াভা (কসবা), নাটৰ : সৃযে: 
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fafsra প্রযোজনা প্রত 


মাদকের রাঙামাটি -2 رر‎ 


বিশিষ্ট প্রযোজনা । পূৰ্ণাঙ্গ) : রাঙামাটি (Quee). খারিজ (উত্তাল, শিলিগুড়ি ।। বিশিষ্ট প্ৰায়োজনা (একা লিক) 
তখন তিমিরে (গিলোটিন, কোচবিহার)। বিশিষ্ট নাট্যকার (পূর্ণাচ্গ) : কুন্তল মুখোপাধ্যায় (xe) বিশিল্ু 
নাটাকার (AME) : রমেন লাহিড়ী (সামগ্ৰিক বিচারে )। বিশিষ্ট পরিচালক : সোহাগ সেন ( পাপ)! ہا‎ 
অভিনেতা : প্রবীর ব্রহ্মচারী (রাঙামাটি)। বিশিষ্ট অভিনেত্রী : অনসূয়া মজুমদার (লজ্জাতীর্ঘ)। faf cene 
শিল্পী : অঞ্জন দেব (FTI) | 

যাত্রার পুরস্কারপ্রাপকগণ হলেন-_বিশিষ্ত প্রযোজনা : বোম্বাই কা বিবি (সতানারায়ণ আপেরা)। বিশিঙ্গ 
পালাকার : প্রসাদ ভট্টাচার্য (সামগ্ৰিক বিচারে)। বিশিষ্ট নির্দেশক : অসিত বন্দোপাধ্যায় (সামগ্রিক বিচারে )। 
বিশিষ্ট অভিনেতা : রাখাল সিংহ (সামগ্রিক বিচারে)। বিশিষ্ট, অভিনেত্রী : বর্ণালী বন্দোপাধ্যায় (সামগ্রিক 
বিচারে)। বিশিষ্ট সুরকার : অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায় (সামগ্রিক বিচারে) | 
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বিশিষ্ট eme প্ৰযোজনা পুরস্কৃত : গিলোটিন মাথাভাঙার ‘তখন 


অনুদান 
নাট্যদল এবং দুঃস্থ ও প্রবীণ নাট্য ও যাত্রা শিল্পীদের অনুদান £ 

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি প্রতি বৎসরের মতো ১৯৯৮-১৯৯৯-এ নাট্যদল এবং ১৯৯৯-২০০০-এ 
দুঃস্থ প্রবীণ নাট্য ও যাত্রা শিল্পীদের অনুদান দিয়েছে। 

১৯৯৮-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে মোট ৩৫টি নাট্দলকে অনুদান দেওয়া হয়েছে। অনুদানের মোট আর্থিক وچ‎ 
৩.০৭,০০০ টাকা । সমকালীন শিল্পীদল, সংস্তব, থিয়েটারওয়ালা ও আনন পেয়েছে ১৫,০০০ টাকা করে, 
ক্যালকাটা পারফর্মার্স, একটি দল, গণনাট্য প্রান্তিক, কথাকৃতি, রুপদর্শন, শোহন, fem. নির্বাক অভিনয় 
একাডেমি, ইউনিটি মালঞ্চ এবং নটধা পেয়েছে ১০,০০০ টাকা করে এবং অর্ণব ফাইন আর্টস একাডেমি, 
qasa efe. কসবা অর্ঘ্য, কুহক (আলিপুর), লিটল থেসপিয়ান, ব্রবীন্দ্রনগর আয়না নাট্যগোষ্ঠী, সন্দর্ত, 
জনাই কৌশিক নাট্যসংস্থা, মধ্যমগ্রাম দর্পণ নাট্যসংস্থা, নবদ্বীপ প্রতিভাস, RATA, মঞ্চক, শিশুরুপম, বারুইপুর 
আর্ট থিয়েটার, রাজপুর আগামী এবং সুচনা নাট্যগোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছে ৭,০০০ টাকা FA I 

১৯৯৯-২০০০ খ্রিস্টাব্দে দুঃস্থ ও প্রবীণ নাট্য ও যাত্রা শিল্পীদের দেয় অনুদানের মোট আৰ্থিক মুল্য 
৩,৭২,৮০০ টাকা । মোট ১৫২ জন শিল্পীকে এই অনুদান দেওয়া হয়েছে। ১০ জন শিল্পীকে দেওয়া হয়েছে 
৩,৬০০ টাকা কারে, ১২ পেয়েছেন ৩,০০০ টাকা করে, ১০২ জন পেয়েছেন 3,800 টাকা করে এবং ২৮ 
জন ج۴۴‎ দেওয়া হয়েছে ২,০০০ টাকা করে অনুদান ١ 

AD ও লোরকা জল্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই দুই নাট্যকারের নাটক প্রযোজনা করার জন্য আর্থিক সহায়তা 
করা হর । ব্রেখট এর নাটক প্রযোজনা করার জন্য চেতনা (অরুণ সুখোপাধ্যায়) কে ১,০০,০০০ টাকা এবং a mpi 
(উৰা গল্গোপাপ্ায়) কে ৫০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা করা হয়। লোরকার নাটক প্রযোজনার জন্য থিয়েটার 
কমিউন (RES সেনগুপ্ত) নাট্যগোষ্ঠী আর্থিক সহায়তা হিসাবে পায় ১.০০,০০০ টাকা। 
তরুণ নাট্য পরিচালকদের অনুদান : মোট ৬টি দলের তরুণ নাট্য পরিচালকদের ২৫,০০০ টাকা করে অনুদান 
দেওয়া হয়েছে। অনুদান প্রাপ্ত এই ৬ জন নাট্য পরিচালক হলেন কৌশিক সেন স্বেপ্রসন্ধানী, কলকাতা), 
চন্দন সেন (অশোকনগর নাট্য আনন, কলকাতা) পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় (অনন্য থিয়েটার, উত্তর দিনাজপুর), 
এস. এম. আজাহার আলম (লিটল থেসপিয়ান, কলকাতা), পার্থ চৌধুরী (দামামা, শিলিগুড়ি) এবং অভিজিৎ 


সরকার যেগাগি, বহরনপুর)। 


PIS রায় موی‎ বার্ষিকী পালন : বিশিষ্ট নাট্যকার, বাংলা TIE নাটকের অন্যতম পুরোধা ও 
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির প্রথম সভাপতি মন্মথ রায়ের জন্মশতবর্ধ উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান ২০ আগস্ট 
"৯৯ শিরিশমঞ্চে পালিত হয় | অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কুমার রায়। একটি আলোচনা সভা, নাটকের গান, 
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নাট্যাংশ পাঠ ও নাঢ়ক অভিনয়েৰ মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি পালন করা হয়। আলোচনা সহায় বক্তা ছিলেঁন গনেশ 


4 চাট্বোপাধ্যায়। নাটাকেল গান শোনান কেতকী ن٭‎ | নাট্যাংশ পাঠ করে রবান্দ হার =! 
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IIA রায় জন্বশতবা্কিকী : নাট্যকারের আলোকচিত্ৰ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটাবিভাগ। মন্মথ রায়ের 'অম্ৃত অতীত ' নাটকটি অভিনয় করে কথাকুতি নাট্যদল। নিদেশনায় 


ছিলেন শ্যামল ঘোষ। 
ফেদেরিকো পাৰ্সিয়া লোরকা জুন্মশতবাৰ্ষিকী : স্থান : শিশির মঞ্চ ও নন্দন ২। তারিব :২৭ ও ২৮ আগস্ট, 
১৯৯১৯ । ২৭ আগস্ট ১৯ আলোচনা ও কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন দেবীত্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ ঘটক 
ও নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত । নাটকের গান পরিবেশন করে رجہ‎ (দক্ষিণ)। নীলকণ্ঠ সেনগুপ্তের নিদেশনায় পিয়েটা 


কমিউন অভিনয় করে নাটক সুচি বৌ চমতকারিণী '। 
২৮ আগস্ট "১৯ নন্দন-২ এ আলোচনা ও কবিতা পাঠ-এ অংশ নেন অমিতাভ দাশগুপ্ত ও শ্যামাপ্রসাদ 


গঞ্লোপাধ্যার। এই দিন 'ইয়ারমা চলচ্চিত্ৰটি প্রদর্শিত হয়। 
আলোচনা সভা ও নাট্য বক্তা 

পশ্চিমবষ্গ বাংলা আকাদেমি সভাগৃহে ২২ আগস্ট ১৯ چہ‎ মিত্র کہ‎ দ্বিতীয় স্মারক aerem 
বক্তব্য রাখেন অশোক সুখোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘নাট্য নির্মাতার জীবনবোধ’। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব 
করেন অজ্ঞিতকুমার ঘোব। 

২৩ আগস্ট ৯৯ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাগৃহে পশ্চিমবন্গ নাট্য আকাদেমির সহযোগিতায় 
ہے‎ নাটাসংস্থা আয়োব্দিভ আলোচনা AEA বক্তব্য রাখেন অশোক মুখোপাধ্যায়, শৈলেন ঘোষ ও 
وچ‎ গল্পোপাধার | আলোচনার বিষয় ছিল ‘ছোটোদের নাটক---একটি উচ্জ্বল সন্তাবনা ও আমাদের দায়িত্ব ৷" 
আলোচনার সঞ্চালক ছিলেন MRS বসু। 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 
লাটা- ১৩ 
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CHIPS জন্মশতবাফিকী অদ্ধাঘা প্রযোজনা ‘মরমী’ প্রান্তিকা (দক্ষিণ) 


৩০ এপ্রিল, ২০০০ নদিয়া জেলা নাট্যোৎসব উপলক্ষে রবীন্দভবনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় 
বন্তবা রাখেন و‎ সাহা, চন্দন সেন, শিব শর্মা, শতভ্ভীব রাহা । তাদের বক্তব্যের বিষয় ছিল cue রায়ের 
নাটা ভাবনা ও এই সময়ের নাটক।' অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন মোহিত AA 

২৮ মে, ২০০০ দাৰ্জিলিং জেলা নাট্যোৎসব উপলক্ষে দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত ঘিয়েটার-সংক্রাস্ত WII 
লালাপচাব্ৰিতায় শশা নল শিব শৰ্মা, NUIT 117۳۴: ভট্টাচার্য ও স্থানীয় নাট্যদলগুলির কলাকুশলীরা। 

১১ জুন, ২০০০ জলপাইগুড়ি জেলা নাট্যোৎসব উপলক্ষে কালীবাড়ি মণ প্রাঙ্গণে আয়োজিত WIA 
আলাপচারিতায় অংশ নেন চন্দন সেন ও স্থানীয় নাটাদলগুলির কলাকুশলীরা। 

১৩ پچ‎ ৯০০০ মালদহ জেলা নাট্যোৎসব উপলক্ষে নাটক ও নাট্য প্ৰযোজনা নিয়ে এক 91 
আলাপচারিতার আযোজন করা হয় মালদহ ট্যুরিস্ট হল-এ। আলোচনায় অংশ নেন দেবেশ চক্রবতী, সুবোধ 
চোধুরা, পূষ্পজিৎ am ও প্রশান্ত মিত্র। 

১৮ জুন, ২০০০ পশ্চিমবঙ্জা নাট্য আকাদেমির সহযোগিতায় নদিয়া জেলার শান্ত্িপুরের সরল স্মৃতি 
সংঘের উদ্যোগে শান্দিপুর পাবলিক লাইব্রেরিতে "আয়োজিত আলোচনা সভায় TET রাখেন নুপেন্দ্র সাহা। 
ভাল আলোচনাৰ বিষয় ছিল নন্দন EG এবং নাটকে তার প্রায়োগ'। 

২১ জুন, ১০০০ মেদিনীপুর জেলা নাট্যোৎসব উপলক্ষে মেদিনীপুর জেলা পরিষদ-এর কক্ষে আয়োজিত 
eund qe ses mei dizis গোৱাৰী বিকালের আলোচনাৰ বিনয় ہج‎ 
প্রেক্ষিতে বাংলার পিয়েটার'। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব কৰবেন আজহারউদ্দিন খান। 


১৮৮ নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৮ 





১৯ আগস্ট, ২০০০ উৎপল দত্ত নামাঙ্কিত তৃতীয় স্মারক্ত বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিমবংগ বাংলা 
আকাদেমি সভাগৃহে ৷ বক্তা ছিলেন বিভাস চক্ৰবৰ্তী। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল 'রবীন্দ্রনাপ : রাজনৈতিক নাটক।'। 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুমার রায়। 
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জেলা নাট্যোৎসব : جوم‎ আলোচক শিব শাম 


২২ আগস্ট, ২০০০ wg fira নামাচ্কিত তৃতীয় স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি 
দভাকক্ষে। বক্তা ছিলেন বুত্রপ্রসাদ (সেনগুপ্ত | তার বক্তবোর বিষয় ছিল "আজকের থিয়েটার : AD ও সম্ভাবনা | 


শিবপ্রসাদ বিশ্বাস 


শিলিগুড়িতে জেলা নাট্য উৎসব 


নাট্যকার মন্মথ রায়ের জন্মশতবর্ধ স্মরণে পশ্চিমবঙ্গা নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে ও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ 
এবং শিলিগুড়ি মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ ব্যবস্থাপনায় দীনবন্ধু মঞ্চে গত ২৭ মে থেকে 
২ জুন, ২০০০ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দার্জিলিং জেল! নাট্যউৎসব। উৎসবের উদ্বোধন করে aqui বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপাচার্য ড. পীযৃষকান্তি সাহা বলেন জেলা নাট্য উৎসবের পনেয়োটি বিভিন্ন ডাষার নাটক দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন 
ভাষাভাষী মানুষের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে সুদৃঢ় করবে। এই উৎসবের জন্য তিনি নাট্য আকাদেমিকে ধন্যবাদ 
ط5‎ সামগ্রিকভাবে এই উৎসব জেলার লাট্যচর্চাকে গতিশীল করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ۱ 07٦ 
মাকাদেমির সদসা ও উৎসবের পর্যবেক্ষক শিব শর্মা এই উৎসব আয়োজনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন এই 
Bea প্রয়াত নাট্যকার মন্মথ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য । অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের 
নভাধিপতি অনিল সাহা বলেন বাংলা ছাড়াও জেলার বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বাস হওয়ার ফলে হিন্দি, নেপালি 
ও সাদরি নাটক এই উৎসবে স্থান পেয়েছে। মোট পনেরোটি নাটকের প্রায় তিনশো কলাকুশলী এই উৎসবে যুক্ত 
য়ায় আমরা আশাবাদী যে নাটকের চর্চায় ভাটা পড়েনি। উৎসব উপলক্ষে জেলার প্রবীণ নাট্যকর্মী নানু মিত্র, 
ছায়া মৈত্র, শচীন পাল, অমল দেব, নগেন্দ্রনাথ সিংহকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মরণোত্তর সম্মান জ্ঞাপন করা 
চয় সদা প্রয়াত নাট্যকর্মী অসিত ভট্রাচার্যকে। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রয়াত দেবনারায়ণ গুপ্ত, নৃপেন বসু ও অসিত 


1টা আকাদেমি পত্রিকা / v ১৮৯ 





ভট্টাচাৰ্য স্মৃতিতে নীরবতা পালন করা zug জেলা নাটা উৎসবের প্রথম দিন উত্তাল নাট্যগোর্ঠীর পূর্ণাঙ্গ নাটক 
“খারিজ” মঞ্চস্থ হয়। দ্বিতীয় দিন সকালে নাটকের আড্ডায় অংশগ্ৰহণ করেন শিব শর্মা, শ্যামাপ্ৰসাদ ভট্টাচার্য ও 
বিভিন্ন নাটাগোষ্ঠার কলাকুশলীরা ৷ তর্ক-বিতর্ক মতামতে আড্ডা জমে ریہ‎ মূলত শিলিগুড়িতে নাটক চর্চার 
অসুবিধা নিয়ে আড্ডা বহুক্ষণ গড়ার | দ্বিতীয় দিনে তিনটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ হয় 'রহর' (কৃষ্ণমায়া মেমোরিয়াল 
নেপালি হাইস্কুল), 'সাকিনার গল্প (শিলিগুড়ি ইম্গিত), ‘হঠাৎ একা" (ক্রত্বিক)। উৎসবের তৃতীয় দিনে পরিবেশিত 
হয়__'সতাম শিবম্‌ وج‎ তিয়াস নাটাসংস্থা), 'মিথোর ফল’ (শিলিগুড়ি শিশুনাট্যম), 'দেবতা কী খেল" 
(শিলিগুড়ি থিয়েটার আকাদেমি)। চতুর্থ দিনে মঞ্চস্থ হয় তিনটি নাটক-_ দুঃখ-সুখের গল্প (দর্পণ নাট্যসংস্থা), 
“সন্কযাতারা (বলাকা নাট্যগোষ্ঠী), ' খুকুর সকাল’ কের্ণিক)। উৎসবের পঞ্চম দিন পরিবেশিত হয়-_“প্রতাবর্তন 
(উত্তরধবণি শাখা. ভারতীয় গণনাটা সংঘ) ও বিচ্ছু (সৃজনসেনা), ষষ্ঠ দিন মঞ্চস্থ mu হায় পয়সা'__ 'গুহরে 
জিন্দেগী ' (জ্ঞানোদয় ট্রাইবস সাংস্কৃতিক আখড়া) ও ‘খেলা থেটস এরিনা)। উৎসবের অন্তিম দিনে পরিবেশিত 
হয় পূর্ণাঙ্গ নাটক 'দংশিত SF দোমামা)। এদিন উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ির প্রবীণ area 
লেখা-সমৃদ্ধ জেলা নাট্য উৎসবের স্মরণিকা প্রকাশ করেন সভাধিপতি অনিল সাহা। উৎসবে অংশগ্রহণকারী 
প্রত্যেক নাটাদলকে স্মারক প্রদানের মধো দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি। প্রতিদিন দীনবন্ধু মঞ্চে দশক সমাগম ছিল 
আশাব্যপ্রক। 


জলপাইগুড়ি জেলা নাট্য উৎসব, ২০০০ 


মন্মথ রায়ের জন্মশতবর্ষধ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে এবং জলপাইগুড়ি জেলা তথা ও 
সংস্কৃতি দপ্তর ও ধুপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় এবং বানারহাট ১ ও ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় 
১০ জুন থেকে ১৪ জুন ২০০০ পর্যন্ত বানারহাট কালিবাড়ি মঞ্চে পাঁচদিন ব্যাপী নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। 
১০ জুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তরের মাননীয় রাষ্্রমন্ত্রী মনোহর তিরকী মন্মথ রায়ের প্রতিকৃতিতে 
_ মাল্যদান ও প্রদীপ জ্বালিয়ে নাট্যোৎসবের শুভ সূচনা করেন। নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করে মাননীয় মন্ত্রী বলেন 
পশ্চিমবস্গ সরকার সংস্কৃতিকে শ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন। তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ বানারহাটে জেলা 
নাট্যোৎসবের আয়োজন। তিনি বলেন بت‎ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে টি.ভি., ভি.সি.পি প্রভৃতি এবং বিদেশি 
সংস্কৃতি ভীবণভাবে ঢুকে পড়েছে ফলে দেশি সুস্থ সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে আরো বেশি করে 
প্রামে-গাঞ্জে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা দরকার ۱ পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সেই প্ৰচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছেন। 
মাননীয় অতিথি এবং নাটো সবের পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য 
ও নাট্যকার চন্দন সেন। তিনি বলেন নাট্যোৎসব মানে কেবল কতগুলি নাটক দেখে বা বাড়ি ফেরা নয়-_নাটাচৰ্ডার 
অনুভূতি নিয়ে এবং পরবতী প্রজন্ম যাতে নাটককে ধরে রাখে তার পরিকাঠামো তৈরি করে যেতে হবে। তিনি 
আরো বলেন আগে নাটক ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক, কিন্তু বর্তমানে জেলায় জেলায় নাট্যোৎসব হচ্ছে যা কিনা 
২০-২২ বছর আগে ভাবাই যেত না। 
স্বাগত ভাষণ দেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক । তিনি নাট্যোৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং 
সংস্কৃতি দপ্তরের কৰ্মকাণ্ড জেলায় প্রত্যন্ত এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার কথা TAR | 
সভাপতির ভাষণে মাননীয়া সভাধিপতি দীপ্তি দত্ত বলেন মানুষের মধ্যে বিভেদের জন্য বিভেদকামী 
শক্তিগুলি তৎপর হচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের অনেকখানি দায়বদ্ধতা থেকে যাচ্ছে নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে 
রাখার । এ ব্যাপারে জনগণকে সচেতন হতে হবে। 
উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় নাটক । নাট্যোৎসবে ১০ থেকে ১৪ জুন এই পাচ দিনে ১১টি ےک‎ 
ও ১টি পূর্ণাঞ্ঞ নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকগুলি হল যথাক্রমে ‘পণ্য’ (উদিচী, জলপাইগুড়ি), 'অমিতাক্ষর' পূর্ণাঙ্গ, 
কলাকুশলী, জলপাইগুড়ি), ‘সোনার হরিণ’ (প্রান্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংস্থা বানারহাট), “দৈত্য আসছে' 
(ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, আলিপুরদুয়ার শাখা), ‘সদগতি’ (AA) যুবনাট্য ক্রীডাসংস্থা, আলিপুরদুয়ার-১) ‘দপণি' 
(শালবনী সংঘ, চালসা), “টেপির প্রেম' (যুবনাট্যসংস্থা মাল) “তাগিদ' (সবুজ সংঘ, মাদারিহাট) 'চোর' (ফ্রেন্ডস 
ইউনিয়ন ও স্পোর্টিং ক্লাব, ধূপগুড়ি) “এ কোন সকাল' (উদয়ল্রী, ইউনাইটেড ক্লাব ও লাইব্রেরি, সলসলাবাড়ি) 
‘অনিকেত’ তেরুণ সংঘ, বানারহাট) ‘নতুন ঠিকানা যুবশিল্পী সংস্থা, ফালাকাটা)। 
সুশীলকুমার রায় 
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উৎপল দত্ত স্মারক বক্তৃতা : রবীন্দ্রনাথ : রাজনৈতিক নাটক 

আবানদেশির আয়োজনে তৃতীয় উৎপল দন্ত স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় বাংলা pem সভাঘরে ১৯ হা 
০ FATT | লাটা আকাদেমির পক্ষে ہپ‎ সাহা সুচনা করেন "আমাদের অতি প্ৰিয় রাজনৈতিক নাট 
শ নটনাটাকার পরিচালক উৎপল দত্ত'র সপ্তম প্রয়াণ দিবস mpmd এটি তৃত্বীয় উৎপল দন্ড স্মারক, TE 
লের আর একজন প্রধান বাজানৈতিক নাটকের আটা বিভাস চক্রবর্তী এবারকার স্মাৰক বক্তা وج‎ 
তি অধিকর্তা কালীবৃষ্ঃ গৃহর স্বাগত ভাষণের পর সভাপতি কুমার রায় স্মারক: বক্তা বিভাস Sip E rU 
eI 

বিভাস sait স্মারক TEER বিষয় ছিল 'ব্ৰবীন্দ্ৰনাথ : রাজনৈতিক SD. এক ঘন্টার বেশি و‎ 
উল্লিখিত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন তার লিখিত ভাষণে এছাড়াও আলোচনাকে وو‎ কা 
প্রসঙ্গ LE দেন প্রায়শই ৷ বিভাসবাবু TEN ہے‎ ও ہو‎ রাশি নাটকের বিশ্লেষণ দিয়ে ৬ 
কাৰেন | প্রসলগাকমে ১৮ আগস্টের লাটা মুখপত্র পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখায় কুমার রায়ের উক্ত বি 
কৰ emu কথা টানেন। রাজনৈতিক নাটো রনীন্দ্রুনাপ্ের ভাবনা নিয়ে উল্লিখিত তিনটি মাটকেৰ বিহ 
ন তিনি। কুমারবাবুর cnet এ ব্যাপারে তিনি TX যোগাযোগ এর কথা 2۱ 
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উৎপল দত্ত جو‎ তৃতীয় বক্তৃতা : বক্তা বিভাস جع‎ 


চক্ৰবৰ্তী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার সময়কালের সঙ্গে সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপট facea‏ ھ 
সন তারিখ উল্লেখ করে রবীন্দ্র ভাবনার প্ৰেক্ষিতটি তুলে ধরেন এবং 'রক্তকরবী 'অথবা 'মুকধারা নি‏ ۳× 
সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ফসল সেই দিকটি দেখিয়ে MAI jum‏ 
ন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একমুখীনতার বিপ্রতীপে দাড়ানো এক “যথাথ ভায়ালেকটিক্যাল মানুষ হিসেবে প্রতি‏ 
বন | রবীন্দ্রনাটকে ব্যাপ্তিময় রাজনীতি ও সমাজ যেভাবে ধরা আছে তা ছোঁয়ার স্পর্ধা সমকাল করেনি‏ 
করেন বিভাসবাবু। পাশাপাশি শিশিরকুমার ভাদুড়ীরও রবীন্দ্রনাথকে প্রবলতার সঙ্গে ধরার সাহসের অভা‏ | 
 বলেন। তিনি শিশিরকুমারের নাটকে রাজনৈতিক প্রতিবাদহীনতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। ১৯৩৩-এ TEY‏ 
ma হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিদের চেষ্টায় ৷ বিভাসবাবু একটি চিঠি থেকে তথ্য দেন 'রক্তক‏ 
খ কোথাও রবীন্দ্রনাথ কোনো প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট না জানালেও দেহমনে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তা >=‏ 
বলেন রবীন্দ্রনাথকে ওইরকম ক্লান্ত হতে হত না যদি ১৯৫৪-তে বহুরূপী ও "Tg‏ ہل চক্রবর্তী এ এ‏ : 
Tfere 'রক্তকরবী' দেখতেন।‏ 

“মুক্তধারা নাটক নিয়ে বিভাসবাবু এক সুচিন্তিত বিশ্লেষণে রবীন্দ্রমানসের গভীর দিকটি উন্মোচনের € 
qa | রবীন্দ্রনাটক আর্থ-সামাজিক স্তরে যে গভীরতায় ডুব দেয় তার তল ছোয়ার প্রয়াসী হন তিনি ৷ আমেরি 
য় বাধ দেখার অভিজ্ঞতা থেকে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আলোডিত হন এবং মুক্তধারা ' লেখেন সে প্রসঞ্গু টা 
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"uem প্রাসম্গিকতার TENT (চেহারা তুলে ধরতে পরিবেশবিদ, প্রানিং কমিশনের বিপোট, স্পান পতিকা 
অনুদ্ধতা ব্রায়ের লেখা ইত্যাদি পিকে পরিসংখ্যান তথা উদ্বৃতির উল্লেখ কারেন। 3233-94 রচিত "eene 
বাজানৈতিক fea পেকে বে কীভাবে প্রাসঙ্গিক তা ব্যাখ্যা কারে জানান যে খুবই সহস্ৰ সব্ললভাবে রাজনৈতিক 
বিশ্লেষণের নাটক. ভুক্ত ধারা । উন্নয়নের নামে কোটি কোটি মানুষের কাছে অভিশাপ ডেকে আনার কথা এ নাটেবে, 
আছে | 

"ume دی‎ বিভিন্নভাবে বিভাস চক্রবর্তী তার "প্রিয় পরিচালক’ উৎপল দণ্ডের 'জপেন দা জপেন যা 
বই "থকে উদ্দতি দিয়ে বুঝিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথের নাটক কীভাবে ও কতখানি রাজানৈতিক | 

শেষে কুমার বায় বিভাস চক্রবর্ডীকে তার সুচিস্তিত মতামতের জন্য ধনাবাদ জানিয়ে মুক্তধারা 21028 নিয়ে 
ভার কিছু অভিমত প্রকাশ কৰে উৎপল দন্ত স্মারক বক্তার সমাপ্তি ঘোষণা وج‎ | 


শম্ভু মিত্র স্মারক বক্তৃতা : আজকের থিয়েটার : সংকট ও সম্ভাবনা 


২২ আগস্ট ২০০০ অঞ্গলবার বাংলা আকাদেমি সভাঘরে নাট্য আকাদেমির আয়োজনে "ng মিত্র স্মারক 
বন্ধভা অনুষ্ঠিত হয়। শম্ব fuac ৮৬তম জন্মদিনে নাটা আকাদেমির পক্ষে নৃপেন্দ্র সাহা স্মারক বক্তার 


* 









মিত্র স্মারক তৃতীয় বক্তৃতা : বক্তা FFF CRDI‏ چب 
আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেল । স্বাগত ভাষণ দেন বাজ সংস্কৃতি অধিকর্তা কালীকৃষ্ণ গুহ । সভাপতি ছিলেন ভারতীয়‏ 
গণনাটা সংঘ পশ্চিমবলা শাখার সম্পাদক শিশির সেন। স্মারক mper বিষয় "আজকের থিয়েটার সংকট ও‏ 
সম্ভাবনা’ নিয়ে বলেন TM CRAY!‏ 

"pg মিত্র রচনা 'কাল নিরবধি 44) বিপুলা........." থেকে পাঠ কৰে وجھو‎ তার বক্তব্য শুরু করেন। 


TEN নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 





থিয়েটার স্থান-কাল ইতিহাস সমান্ত নিয়ে কেবলই বর্তমানে বাচে এবং বাঁচে সমাজের অন্তরে শ্ৰী সেনগুপ্ত 
থিয়েটারের এই বেশিষ্ট্যকে তার দুৰ্বলতা ও সবলতার জায়গা থেকেই উল্লেখ করেন। quam বিশ্লেষণ করে 
দেখান সমাজের সংকট কীভাবে ধিয়েটারকে আবৃত করে। এই বিশ্লেষণের সুত্র ধরেই তিনি বিশ্ব অর্থনীতি 
রাজনীতির আঙিনায় ‘পৌঁছে যান এবং তথ্য ও CA সাহচর্ষে খুলতে থাকেন এক বিশাল জটিলতার গ্রন্থি, তার 
ব্যাখ্যায় ধরা পড়ে কীভাবে ইউজার সোসাইটি" কেমনভাবে 'কনজিউমার সোসাইটিতে" রুপান্তরিত হয়, 
কেমনভাবেই বা বিশ্বে দুটো সভ্যতার ধারা রাশিয়ার পতনের পর-_একমুখী হয়ে ধনতান্থ্িক সাশ্াক্তাবাদীদের 
হাতে সমৰ্পিত হল তার ইতিহাস। ১৯৪৫ সালের পর যে ভীষণ এক সংকটের ছায়া উদবেলিত করে তুলেছিল 
বিশ্বকে তার ইতিহাস ব্যাখ্যায় তিনি জানান যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কিগান-প্র্যানিং অনুযায়ী পৃথিবীর মোট জনসং 
খ্যার মাত্র ৬৬ শতাংশ আমেরিকান বিন্মের মোট সম্পদের ৫০ শতাংশ ভোগদখল রাখার চেষ্টায় গণতন্ত্ৰ, মানবিকতা, 
উন্নয়নকে সরিয়ে রাখে । শুধু তাই নয় নাগাসাকি হিরোশিমা থেকে সম্প্রতি ইরাকের সাদ্দাম হুসেন পর্যন্ত কীভাবে 
হেনস্তা হয়েছে সে কথাও জানান তিনি। ইজরায়োলে ব্যাপক অস্ত্র উৎপাদনের সুবিধে পাওয়া থেকে শবু করে 
ইউ. এন. ও-কে অক্ষম করে দেওয়ার পাশাপাশি আমেরিকান বেনিয়াদল ও তাদের দালালদের বিশ্বজুড়ে দাপটের 
কথা বলেন, ভারতবর্ষে সুক্তবাজারের নামে উক্ত গোষ্ঠীর ভূমিকার প্রসঙ্গা টানেন। ভারতবর্ষের সংকাটের কথা 
বলতে গিয়ে FS Ha প্রশ্ন তোলেন রাজনৈতিকভাবে کمچ‎ লোকেরা কীভাবে দেশের শাসক হন যাদের 
পেছনে একাধিক খুন চুরির মামলা কোলে! আরও বলেন ‘সেই প্রজারা পশ্চিমবঙ্গ ঠিকঠাক আছে কিনা দেখাতে 
due m c SS 
এই সংকটের মধোই থিয়েটার আছে ও থাকবে' নুপ্রবাবুর আশা ৷ সমাজের সঙ্গে থিয়েটারের সম্পর্ক নিয়ে 
sheep ভাতা আজ جہ‎ কিচ করেদি। qaem iom তোলো পাতা লানি جو‎ 
অভিযোগ করেন তিনি। সমাক্তে থিয়েটার কোনো গুরুত্ব পায়নি বলে জানিয়ে এও বলেন সমাজে যে দানবীয় 
সিম্ঘনি নানাস্তুরে বিরাজ করছে তাকে থিয়েটার ছুঁতে পারেনি । তাই এখনকার সময়টা থিয়েটারে ধরা পড়ছে না 
বলে জানান তিলি। এর জনা যে অংশত নাটাকর্মীরা অসহায় সেকথাও কবুল করেন শ্রী সেনগুপ্ত | চাকরি, 
সংসার সর্বোপরি পেট চালাবার ব্যবস্থা করে থিয়েটার করার সুযোগ ও সময় যে ক্রমশই কমছে আক্ষেপ করে 
জানান 1۱ 
সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে বলেন কমিউনিকেশনের শ্রেষ্ঠ পথ হল থিয়েটার একমাত্র ধিয়েটাব্রকম্ীরাই 
পারেন বিশেষজ্ঞ তৈরিতে শিক্ষকের ভূমিকা নিতে ك۱‎ প্ৰসঙ্গে মাস্টারমশাইদের 'কমিউনিকেশনে র ট্ৰেনিং দেওয়ার 
জন্য নাটাকমীদের ভূমিকার কথা জানান তিনি। প্রসঞ্গক্রমে দক্ষিণভারতে তিনি নিজে এ রকম ট্রেনিং করে 
অর্থ উপার্জনের কথা বলেন। তার বক্তৃতার শেবপর্বে প্রবীণদের উদার ও যৌবনকে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার 
আবেদন ও প্রয়োজনের কথা দিয়ে বক্তৃতার সমাপ্তি ۱ 


বেদান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 


জাতীয় মুক্তমঞ্চ নাট্য উৎসব ২০০০ 


পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির উদ্যোগে এই শতাব্দীর প্রথম জাতীয় মুক্তমঞ্চ নাট্যোৎসব হয়ে গেল গত ৩০ 
অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর, ২০০০ চারদিন, রবীন্দ্রসদন-নন্দন চত্বরে । এই নামে এবছর তৃতীয় বৎসর উদ্যাপিত 
হলেও পথনাটক উৎসব শুরু হয়েছিল বাংলা থিয়েটারের দুশো বছর উদ্যাপন উৎসবের অন্যতম কর্মসূচি 
হিসেবে, আরও দুবছর আগেই। চারদিনের এই নাট্যোৎসবে ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে এসেছিল তিনটি 
দল, কলকাতার দল ছিল তিনটি এবং পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি থেকে এসেছিল দুটি দল। 

উৎসব উদ্বোধন করেন সত্য বন্দোপাধ্যায় । তিনি তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে ১৯৮৭ থেকে ২০০০ নাট্য 
আকাদেমির কর্মকাণ্ড ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে মলয়শ্রী 
হাশমি এবং জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় । মলয়শ্রী বলেন, জনবাদী নাট্য আন্দোলনের শুরু পশ্চিমবঙ্গে | গণনাটোযের 
সুমহান FEY রয়েছে এই রাজো। নাট্য আন্দোলনের এই পীইস্থানে নাটক মঞ্চস্থ করে তারা গর্বিত। উষা 
গঙ্গোপাধ্যায় বলেন বিগত পাচবছর ধরে এই উৎসব হচ্ছে, নানাধরনের নাট্যআঞ্চিক বাবহৃত رج‎ 
লোকনাট্যের ফর্মগুলোরও প্রতিফলন ঘটেছে। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সংক্ষেপে বক্তব্যের চেয়ে নাটক 
শুরুর কথায় চলে আসেন। চারদিনই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন و(‎ সাহা। সমগ্র উৎসবটির সহযোগিতায় 


৯ কেন্দ্র। বিকেল চারটেয় শুরু হয়ে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত প্রতিদিন তিনটি করে নাটক মঞ্চস্থ 
l 


নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৮ - ১৯৩ 








তানি JENE AMON ২০০০ : দশক সমাগমে uu 


কৰে তা কুলে বরা হয়েছে। ছিতায় কাহিনিতে মা নিজে কন্যার বিবাহের বিবুদ্ধি গিয়েছে o4‏ ہہ 
PX কাহিনিটি xe‏ زع یس IT হামাত দৰ nf e fo MAI তভোগলালসাকেই FEN প্রা কৰে‏ 





মত 


জাতীয় মুক্তমঞ্চ নাঢোৎসব ২০০০ প্রযোজনা aen সময়ের প্রযোজনা, স্ৰজন সেনা (শিলিগুডি ) 


নাট) আকাদেমি পত্ৰিকা / ৮ 








বাটা আক্ৰালেখি ATA, ৮ > ১০! 





ভৰিত, বব চ এক স্ব তত دیدرت یں‎ ^. : à - X 
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STES YENE লাটোতৎতসব ২০০০ ۔‎ প্রযোজনা “ERROR নাটাঅজ্গন, ফরাক্কা 


চি D উঠেছে আর এস এস সদস্যদের কৰ্মকাল্ডকে কেন্দ্ৰে রেখে সমকালের বিভিন্ন সমসাকে সামনে 
লেখে তাদের নাটকের কাহিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আজকের বিপন্ন সময়কে। বাজার অৰ্থনীতি এবং ভোগবাদী 
সংস্কৃতির ফলে HA য়ে সংকট দেখা যাচ্ছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে এ নাটকে । সুজন ক্ষেত্র যারা নিজেদের 
সেনিক বলে মনে কৰেন সেইসব দক্ষতা দলটির প্রযোজনায় ফুটে উঠেছে। এ সময়ের এক অবশ প্রয়োজনীয় 
এই AAU ۱ 

uw £T নাটক, হিন্দিতে 1 উষা গাল্গোপাধ্যায় নিৰ্দেশিত 'ইনস্পেতীর মাতাদিন চাদ পরা | প্রসিদ্ধ বাঞ্সালেখক 
হরিপ্রসাদ পরসাই-এর কাহিনিনির্ভর। FATS মাতাদিন চাদে গিয়ে যেসব অবস্থার মধো পড়লেন fex 
ا۴ہ‎ মধে। দিয়ে তাকেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। সংস্কৃতির ওপরে মুনাফার প্রভাব কীভাবে আছড়ে পড়ছে 
তা বালা, কৌতুকে, তিৰ্যক হাস্যে হৃদয়কে বিদ্ধ করে। মঞ্চনাটক অথবা মুক্তমঞ্চ, বপাকমী যেখানেই নাটক 
করুক তা 2>و‎ ছিমছাম ATEN এবং চিন্তা উদ্রেককারী হয়ে ওঠে। একজন অভিনেত্ৰী ছাড়াও এ 
নাটকে প্রায় বারোজন অভিনেতা ছিলেন। আবহসংগীতে নির্দেশক নিজেই করতালবাদনে ছিলেন। MTT 
হিসেবে এ নাটকে খঞ্জনি, ঢোলজাতীয় বেশ কিছু দেশি বাদ্যযন্ত্ৰ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রযোজনাটির মান সুন্দর | 

দ্বিতীয় দিনের প্রথম নাটক ধিয়েটার প্রাাটফর্মের ‘তুমি কি করছো । ব্রেখটের The Trial of Lukullus 
অবলম্বনে চন্দন সেন যে 'জাম্মলোচনের কল্পবিচার' নাটকটি লিখেছেন সেটি থেকে নির্দেশক দেবাশিস রায় 
নিজেদের প্রয়োজনে করে নিয়েছেন "তুমি কি করছো । মুক্তমঞ্চের নাটক হিসেবে এই তরুণ দলটির প্রযোজনা 
সন্প্রতি সুধীজনের নজর কেডেছে। গত পাচ ছ'মাসে তারা প্রায় আশিটি প্রদর্শনী করে ফেলেছেন। চল্লিশ 
মিনিটের এই নাটকটিতে আটজন অভিনেতা (অভিনেত্রীর অভাব জানানোর পদ্ধতিটিও পথনাটকের রীতি 
(মনে ভালো লেগেছে) শারীরিক পরিশ্রমের চিহ্ন রেখেছেন। নাটকের প্রয়োজনে তলোয়ার খেলা কেও 
সংযোজিত করেছেন। বিচারপদ্ধতির নানাবিচ্যুতি নিয়ে ১৯৩৯ সালে লেখা ব্রেখটের নাটক আজও ভীষণ 
সাম্প্রতিক আমাদের দেশেও। আবহে ব্যান্ডজাতীয় বাজনা থেকে কাঠের টুকরো ঠুকে শব্দ সৃষ্টি এ নাটকে 
সংহত ও সংযত রুপ পেয়েছে। বিষয়গত গভীরতা ও তারুণোর দীপ্তিতে নাটকটি নান্দনিক হয়ে 
উঠেছে। 
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ন'জন অভিনেতা ছিলেন। নাটকে প্রাকার্ডের বাবহার ছিল, তাতে লেখা ছিল, দখলের HAA, তা এবং 
FE. তাজা তাজা শুয়োর'। বড়ো বড়ো কাগজ ছড়ানো ছিল অঙ্গন জুড়ে, তাতে নানাধবরনের CA 
অনেকগুলি শুযোৱ নাটকটির প্রধান চবিত্র। তাদের সঙ্গে মালিকের বাবহার, তাদের বিক্রয় করা এবং সেৰ 
ALE বাজার -এর ভয়াবহ N এ নাটকে চমতকার উঠে এসেছে। প্রতীকের আশ্রয়ে এ নাটকে বলা হয়েছে 
শোষক MATE BAA দ্বন্দ | নাট্যাজ্গনের সকালে এবং নির্দেশক দুলাল চক্রবতী এই প্রশংসনীয় 7+ 
জানো সাধুবাদ পাবেন। পোশাক এবং মুখসজ্জা নিয়ে ভাবনার অবকাশ বয়েছে। শব্দ যেমন ঠিক উচ্চাবিত 
না হলে তা অর্থবহ হয় না, তেমনি ছবি যদি ঠিক অভ্কিত না হয় তাও কোনো অৰ্থ বহন করে না, অস্ত 
তা বুঝতে দেৱি হয়ে wm! 
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×71 হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। FT হওয়া মানুষের প্রতিবাদী হয়ে ওঠার গল্প ৷ বগলাচরণের 
ہو موق ریچ ہت و‎ অবশ্য আ্মরণীয়। 

চতুৰ্থ দিনের প্রথম নাটক ‘FET TF রচনা ও নিৰ্দেশনায় প্রবীর গুহ । প্রবীর গুহর কাজের ابو‎ 
নাট্যের সঙ্গে নৃতা ও স شی مہ محمد سس یہد‎ পৰিলা জারা পাত 
বানর পাবে বিশ্দায়ানের যে বাজ্ঞারি প্রভাব তাকেই এ নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। বিষয় শু শৈলী 
টোনটান হয়ে, হাত ধরাধরি করে নাটকটিকে এক বিশেষ বার্তায় পৌঁছে দেয়৷ দুটি বিশ্বযুদ্ধের পারে এই অঘোষিত 
Tma যুদ্ধে ہج‎ নিজের অবস্থান বুঝে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। এক নারী ও তিন পুরুষ চার কুশীলবই খুব 
ভরুণ হলে বেশ ক্ষমতাবান । সকলেই শরীরী অভিনয়ে দক্ষ । নাটকে সংলাপ প্রায় নেই বললেই চলে। 
নাটকটিতে প্রবীর গুহের সংগীত € আবহের সঙ্গ চারজনের শরীর ভাবপ্রকাশে বাজ্ময় হয়ে ওঠে 75 
মুখের ভাষা এবং সংগীত প্রয়োগে নিৰ্দেশক কঠিন পরিশ্রম করেছেন। টানটান প্রায় একঘণ্টার এই 25 

ا اوت খুব‏ 
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এদিনের দ্বিতীয় নাটক চোখ প্রযোজনা ‘এইসব দিনরাত্রি | জীবনানন্দ দাশ থেকে জয় গোস্বামী চোদ্দোজল 
কবির কবিতা দিয়ে নাটকটি নিৰ্মিত। অরুণ মিত্রের জন্মদিনে কলকাতার চেখে নাটাগোষ্ঠীর AS নিবেদন। 
আবৃত্ড সংলাপের A শরীরী ভাবশ্রকাশ। রচনা ও নির্দেশনায় অভিজিৎ sagal নাটাকাহিলিটি আরও 
সংবক্ষ হলে ভালো হত, প্রযোজনাটি দুরন্ত মহড়ার ফসল বলে মনে হয়লি। 

শেষদিনের শেষ নাটক, লেটো ৷ “লেটো" এক ধরনের লোকনাটা ৷ বাংলার পালাটিয়া, রঙপাচাল. rasura, 
গ্রহণ ততটা নয়। আদি রসাত্মক বাজঞাবিদ্রুপের প্রবল আক্রমণ ভেদ করে fes শেষ fS যদি শুধুই বিনোদন 
গ্রহণ করে ভাবে তা কতটা গ্রহণযোগা এই প্রশ্নটা কিন্তু থেকে গেল। তিন নারী ও তিন পুরুষ নিয়ে দলটি 
গঠিত | জহর সরকার পালাকার ۱ দলের অভিনেত্রী মমতা সরকারের নামেই দলটির লাম মমতাময়ী যাত্রাসমাজ্ | 
তিনিই নির্দেশক পণপ্রথা নাটকটির আগে, বোধ করি প্রথমত লোক জমানোর জনা পাঁচটি গান গাওয়া হ'ল 
নৃতাসমেত, তার মধ্যে একটি ছিল হিন্দিতে ۱ গানগুলির সুর বাজার চলতি । সমাজ বিবর্তনের ধারায় লেটোর 
পরিবর্তন ঘটে গেছে। পণশ্রথা নাটকের কাহিনি এবং সমাপ্তি প্রথার ব্যথা ও বেদনাকে স্পর্শ করতে পারেনি, 
05 হাস্যরসেই তা মজে গেছে। 
ছিল। প্রতিদিন হাজারের মতো দর্শক আসতেন, শেষ দিনে প্রবল বৃষ্টি সত্বেও অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটেনি. একঘণ্টা 
দেরিতে শুরু হয়েছিল মাত্র। নানা মানুষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিবেদকের মনে হয়েছে লোকনাট্যের 
AA মুক্তমঞ্চ-র নানাধারার উৎসব বছরের RRS দিনে সংগঠিত হলে খুব ভালো হয়। 
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১৯৯৯-র নাট্য আকাদেমি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের আয়োজ্রনে 
গত ২৬ জুন '০১ সন্ধায় রবীন্দ্রসদনে। পুরস্কার বিতরণ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 1 আলাউদ্দীন, 
উদয়শজ্কর, লালন পুরস্কার বিতরণের সম্পেই নাট্য আকাদেমির দীনবন্ধু পুরস্কারও অর্পণ করলেন মুখামন্ত্রী। 
দীনবন্ধ পুরস্কার অর্পণের সময় মুখামন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একজন নাটা শিক্ষার্থীর বিনয় নিয়ে পুরস্কার প্রাপক 
নাট্যাচার্য অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষকে যখন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন তখন সমস্ত প্রেক্ষাগার 
করতালিতে মুখর হয়ে এই বিরল দৃশ্যকে স্বাগত করলেন এক প্রতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে। 

এরপর মুখামন্ত্রী একে একে সবার হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে তার বক্তব্যে বললেন, যাঁরা পুরস্কৃত হলেন 
তারা ইতিমধোই fus নিজ ক্ষেত্ৰে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, সরকারের এ পুরস্কার প্রতীকী সম্মানমাত্র ۱ সমাজ 
ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকে তাদের পুরস্কৃত করার তাই এই আয়োজন । বিশ্বায়নের নামে একটা বেপরোয়া ভাব 
দেখা দিয়েছে এই গরিব দেশে, ভেঙে-চুডে তোলপাড় করার মতো অবস্থা হয়েছে। বিপদ ক্রমশ বাড়ছে, 
একে রুখতে হবে। আমাদের শিল্পীরা দেশকাল সমাজ সচেতন, তারা তাদের কাজ করবেন। শিল্পের সৃজনে 
সরকার কোনো ফতোয়া দেবে না। আমরা তা বিশ্বাসও করি না। 

নাটকের ক্ষেত্রে বাত্রা-সহ অন্যান্য পুরস্কার ও সম্মান প্রাপকরা হলেন “মুক্তি নাটকে অভিনয়ের জন্য 
সম্মান পুরস্কার : কেতকী we! বিশিষ্ট প্রযোজনা : (পূর্ণাঙ্গ) : YET না হত্যা" নোন্দীপট), ও “আত্মকথা " 
(নাট্যরচ্গ)। বিশষ্ট প্রযোজনা : (SEE) ‘কান্দে ইচ্ছা Gn] জেনজাগরণী, হাবড়া)। বিশিষ্ট নাট্যকার 
(পূর্ণাঙ্গ) : সংগ্রাম গুহ (গ্রাউন্ড জিরো : মানিকতলা স্পন্দন) বিশিষ্ট নাট্যকার روج‎ : অমল চক্রবর্তী 
(সামগ্রিক বিচারে, শিলিগুড়ি)। বিশিষ্ট পরিচালক : রমাপ্রসাদ বণিক ("অন্তর বাহির : থিয়েটার প্যাশন।) বিশিষ্ট 
অভিনেতা : বিমল চক্রবর্তী ) ہی‎ না হত্যা: নান্দীপট)। বিশিষ্ট, অভিনেত্রী : কৃষ্ণা দত্ত (“খারিজ : অনা থিয়েটার )। 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ ১৯১৯ 





5 PE ENS à E এ 
sS 5 . گید‎ 
C. A33 


۳۴ رر 7 Cr ০৩ পাছত ক ঢ়‏ = س - 7 = و 
qum PEHA ভাঙা‏ ہوک গহণ কৰছে WOT ঘোষ, তুলে‏ ہب YIH‏ ےھ 


বিশিষ্ট নেললথা শিল্প" বাদল দাস {দক্ষিণ রায়ের পালা এবং ue গোলাপ ہی‎ ER) মাতার وم‎ 
fe, প্রযোজনা 'ভগাবালের BETE ( অনন্দভাৱতী) ৷ বিশিষ্ট পালাকার : সুকুমার বায় (বড কিনেছি rE 
মেলায় روم می‎ faf নিৰ্দেশক . উজ্জ্বল ہو ہب‎ (মায়ের চোখে wx নেই নাটাধারা)। বিশিষ্ট 
অভিনেতা SAt "ہے‎ (C95 পয়সার প্রতিমা ' প্রভাস আরা )। বিশিষ্ট অভিনেত্রী সন্ধা রায় (‘বড় কিনেছি 
جیب ہہ‎ OTT লোববিন্দনা)। বিশিষ্ট সুরকার : স্বপন পাকডাশি (বিলিহারি বচ্গনারী' وو‎ অপেরা)। 


হা নাটা আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 








১. প্রসঙ্গ : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা---চন্দন সেন 
সূত্ৰ : নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা, সংখ্যা ৬। 


কিছু বলবার উদ্দেশোই এই চিঠি! কোনো অভিযোগ বা অনুযোগ নয় শুধু আপনাদের অবগতির জনাই লিখছি। 
উপরোক্ত প্রবন্ধের প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা -উত্তরকালের নাটকে সাহ্রাজ্জাবাদ বিরোধিতা" পর্যায়ে চন্দন (সেন 
লিখেছেন-__“যাট আর সম্তরের দশকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যতবার সামাজিক আর TEA আক্রমণ নেমে 
এসেছে ততবারই বাংলার সংগ্ৰামী থিয়েটার-কর্ষীদের প্রবল প্রতিরোধ আর দুর্দম সৃজনশীলতা সেইসব আক্রমণের 
মোকাবিলা করেছে। এই প্রসঙ্গে উৎপল দত্তের পাশাপাশি ےی‎ দক্তিদার (‘অমর ভিয়েতনাম" কণিকি), 
অরুণ মুখোপাধ্যায় (মারীচ সংবাদ, হারাণের লাতজামাই), মোহিত চট্টোপাধ্যায় (ETE), অমল রায় 
('কমিটেড', ‘নো পাসারন fessum দাস (জুলিয়াস ফুচিক', xb ফ্ৰিডম care), শ্রীজীব গোস্বামী 
(‘ফুলওয়ালী”, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (লংমার্চ “মা), শ্যামাকান্ত দাস (NTE লেনা). অসিত বসু (কলকাতার 
হ্যামলেট), শশাজ্ক গঞ্জেগাপাধ্যায় সোমানা-অসামান্য), অলক রায়চৌধুরী (‘লাল লগ্ন), অসিত ঘোষ (AN 
বেথুন”), শম্ভু বাগ ('লেনিন), মনোজ মিত্র (‘নরক গুলজার: 'চাকভাঞ্গা মধু চন্দন সেন (চিলি “অন্য 
ভিয়েতনাম” ‘ঝড়ের খেয়া), অমল চক্রবর্তী ('হচ্ছেটা কীট প্রভৃতি নামও وک‎ ۱ উপরোক্ত সময়কালে আমি 
যে কী পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটক ও যাত্রাপালা রচনা ও পরিচালনায় সক্রিয় ছিলাম সে সম্বন্ধে 
একটি তালিকা এইসঞ্গে সংযোজিত করছি। 

শ্রী সেন’ এর রচনাটি অত্যন্ত আয়াস সাধ্য ও যথার্থ গবেষণাধমী | আমার নাট্য প্রয়াস তথাপি অবহেলিত 
রয়ে গেল-_অবশ্যই ইচ্ছাকৃত নয়-_তাই দুঃখ বোধ করছি। আর কিছু নর । 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা সম্পাদককে লিখিত ১০.৯.৯৯ তারিখের পত্রের সংযোজন অংশ : 


— ১৯.১০-৫৪- পাণ্ডুলিপি জমা দিই । সরকার, বিশেব করে, পুলিশ বিরোধী বক্তব্য 
১৮.১১.৫৪ থাকার জন্য পাণ্ডুলিপি বাজেয়াপ্ত হয়। পরে মূল নাটকটিই 
প্রকাশিত হয়। নাটকটির ভূমিকায় শ্ৰদ্ধেয় A রায় লিখেছিলেন _ 

“অপরাজিত' দিয়ে নাট্যকার রমেন লাহিড়ীর জয়যাত্রা শুরু হল। 


তৎকালীন জননেতা, তার মদতপুষ্ট মাস্তান, পুলিশ অফিসার, মন্ত্রী | 
ও ব্যবসায়ী নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক রাজনৈতিক নাটক | 





৩। এলেম নতুন দেশে 
ব্ৰচনাক্ষাল_১>১৫.৮.৬৬-৩ ১.৮.৬৬ 
প্রথম প্ৰকাশ — জানুয়ারি '৬৮ 
প্রথম অভিনয় — বিশ্ব 1 































জে. বি. প্রিস্টলোর ‘They Came to a City নাটক অবলম্বনে i 

| পরোক্ষে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক সমাজবাবস্থার জয়গান থাকায় 

۱ নাটকটি আমেরিকায় অভিনয়ের অনুমতি দেওয়া হয়নি। “এলেম 
নতুন দেশে’ সম্পর্কে সংবাদপত্রের অভিমত-__ 





pec “মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, কালোবাজারি, মুনাফালোভী, অসাধুতায় যার 
| দেশ পরিপূর্ণ, সেই দেশের মানুব যদি কোনও এমন দেশের সন্ধান 
পায় যেখানে এসবের পরিবর্তে রয়েছে সৎ মানুষ, সুষ্ঠু সমাজ 
ব্যবস্থা তাহ'লে তাদের মনের রুপ কি আকার ধারণ করবে. তার 
সুন্দর একটি চিত্র তুলে ধরা হ'য়েছে এই নাটকে।'--নাটাজগতৎ। | 

নতুনখবর | 
81 CAY যুদ্ধ বিরোধী নাটক। "নিহত মানবাস্মার কান্না’ 
রচনাকাল — — ২৫.৪-৬৭- --যুগান্তর ১০.৬.৬৮ ৷ 
206 سید‎ | ‘ওদের প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম 
E SST “বেনন্তু' নাটকটি দেখবামাত্ৰ, যেহেতু 'বেনজু' আমার চৈতন্যকে 
ات مسارم وھ وش وت‎ আচ্ছন্ন করেছিল।..'বেনজু'তে দেখেছিলাম সৎ-বিবেকী এক 
ہے ہے‎ সৈনিকের হত্যা। হত্যা, কেন না মড়ার গন্ধ-ভরা যুদ্ধক্ষেত্ৰকে সে 
তিনমাস। সহ্য করতে না পেরে নিজেরই অজ্ঞাতে সে বুঝি পালাতে 


| চেয়েছিল। ধরা পড়ে সামরিক সুবিচারে তার হয় মৃত্যুদণ্ড। এই 
সুবিচারে আমিও কষ্ট, পেয়েছিলাম। বলতে লজ্জা নেই, সুবিচারের 
| সরল চিত্ত তরুণের নির্মম xem 

“দরবেশ” “সাপ্তাহিক দেশ-4.10.1969 
















৫ ৷ ডন বহে ধীরে 
রচনাকাল — ১৯.১০.৬৮- 
১০.১১.৬৮ 

প্রথম প্রকাশ — ৯.৮.৬৯ 
প্রথম অভিনয় --- ১৪.১২.৬৮ 


মিখাইল শলোকভের ‘এন্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দা ভন" উপন্যাসের | 
9357۱ ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির প্রকাশ্য রাজ্য 
সম্মেলন উপলক্ষে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতি ড্রামা 
| ইউনিট ও aera সম্মিলিত উদ্যোগে একাডেমি অফ ফাইন | 
| আর্টস মঞ্চে অভিনীত। 











আমেরিকার RIA তুলা ক্ষেতমালিকদের অত্যাচারের | 
বিরুদ্ধে ہج‎ ক্ষেতশ্রমিকদের বৰ্ণবিদ্বেষ বিরোধী সংগ্রামের 
অনুবাদ | 









vi কালো রক্ত 
রচনাকাল — জুলাই ১৯৭০ 

প্ৰথম প্রকাশ = 58.8.12 

প্রথম অভিনয় — ২১.৯.৭০ 











৭। মা 
রচনাকাল — আগস্ট ১৯৬৮ 
প্রথম অভিনয় — ১৮.৯.৬৮ 


ম্যাক্সিম গৰ্কির 'মাদার' উপন্যাসের নাট্যবৃপ। 
ম্যাক্সিম গৰ্কি ہب‎ স্ররণ/উদযাপন উপলক্ষে রচিত। 


২০২ | নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 





উত্তর ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ ফরাসি ও মাৰ্কিন ঘাটি তৎকালীন 

প. ব. সরকার আয়োজিত যাত্ৰা উৎসবে শ্রেষ্ঠ পালা নিৰ্বাচিত। 

হো-চি-মিন চরিত্রে সমীর লাহিড়ী। 

যাত্রায় হো-চি-মিন নব তরঙ্গের জনক।....ভয়াবহ যুদ্ধের 

মোড়কে মোড়া বাহিনীর মধ্যে একটি মানুষের জীবন ও সংগ্ৰামী 

ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করা খুবই কঠিন। পালাকার নিৰ্দেশক রমেন 

লাহিড়ী সেই দুরূহ পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গেই উত্তীর্ণ ।...পালার 

নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সমীর লাহিড়ী। 

— প্রবোধবন্ধু অধিকারী, আ. বা. পত্রিকা 
ক্রোডপত্র--১ ২.১ 3.۹۵ 



























১৯৭৬ (বাঃ ১৩৮৩) 


বক্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ' উপন্যাসের নাট্যরুপ। 


“বঙ্কিমচন্দ্র যে উদ্দেশ্য নিয়েই__“আনন্দমঠ' রচনা করে থাকুক 
না কেন তা যে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের মনে বিপ্লবী আদর্শ 


tanisa 





বাংলাদেশ পত্রিকা ১৩.৮.৭ড। 


রমেন লাহিড়ী 


২. প্রসঙ্গ : প্রাক-ম্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক রচনার খারা u 
_ অজিতকুমার ঘোষ 
সুত্র : নাট্য আকাদেমি পত্রিকা, সংখ্যা ৬। 


মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা (৬)-তে প্রকাশিত শ্ৰী অজিত ঘোষ মশায়ের নিবন্ধটি পড়ে যেমন উপকৃত 
হয়েছি, তেমনি দুটি বিষয়ে আমার একটু খটকা লেগেছে। 
(১) রামকৃক্দেবের শিষ্য হওয়ার আগে গিরিশচন্দ্র আদৌ নাস্তিক কালাপাহাড ছিলেন কিনা__ 
(২) ‘চৈতনালীলা’ পরমহংসদেবের অলৌকিক প্রভাবে রচিত কিনা! 
উক্ত পত্রিকার ৪নং সংখ্যায় উৎপলদার ‘গিরিশ মানস’ গ্রন্থের অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়! 
আমি উৎপলদার ‘গিরিশ মানস’ ও ভূপেন দত্ত মশায়ের ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ বই দুটি বারেবারে 
পড়ি। আমার বৃদ্ধ বয়সে এ বই আমার ঘনিষ্ঠ wii | 
কিন্তু গিরিশ মানস-এর একটা জায়গায় উৎপলদা যে দাবি করেছেন-_সেটি মেনে নিতে 
পারছি না। তিনি দাবি করেছেন, গিরিশের নাট্যশালার দু'একটি সিনের ভস্মাবশেষ তিনি বর্তমান 
মিনাৰ্ভা থিয়েটারে থিয়েটারে দেখেছিলেন। একটা প্রশ্ন জাগে, এ সিনগুলি আদৌ গিরিশের নাট্যশালার কিনা! 
একজন প্ৰবীণ সাধারণ নাট্যকর্মী হিসেবে এ তিনটি বিষয় নিয়ে দুটি শিরোনামায় আমি একটু 


TONG ےج‎ কু: বায় শোষ লিখেছেন. সানা নিত ছিলেন বহুত ভক্তের মতো ftre 
আকৃষ্ট হলেন, নাস্তিক কালাপাহাড় অবশেষে এই ধৰ্মপুবুষের পদতলে আশ্রয় নিলেন।" 


নাট্য আকাদেমি পত্ৰিকা / ৮ 


|" 





কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের পদতলে আশ্রয় নেওয়ার আগে গিরিশচন্দ্র নাস্তিক কালাপাহাড ছিলেন, এ কণা বোধ 
করি বলা যায় না। গিরিশ রচনাবলিতে (১ম খণ্ড) ড. দেবীপদ ভট্টাচার্যের দেওয়া তথ্যানুসারে (পৃষ্ঠা ১৪), 
“গিরিশচন্দ্রের জীবনে ১৮৮৪ সাল একটি স্মরণীয় বর্ধ। এই সময়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
(১৮৩৬-৮৬) সহিত পরিচিত হন এবং ক্রমে তার ভক্ত, শিব্য, ক্রেহের পাত্রে পরিণত হন....কিন্তু গিরিশের 
যৌবনাপোবিত নাস্তিকতা ও সংশয়ের লোপ শুরু হয় তার পূর্ব থেকেই। ১৮৭৮ সাল থেকে তিনি 
'তারকনাথের ভক্ত হন এবং শিবপুজায় ব্ৰতী بج‎ তারকেম্মরে যান, হবিয্যায় ভোজন করেন, শিবরাত্রি 
পালন করেন, কালীঘাটে গিয়ে কাতর প্ৰাণে মহাকালীর কাছে প্রার্থনা জানান N 
গিরিশ রচনাবলি ২য় খণ্ড (পৃষ্ঠা ২২) থেকে প্রান্ত অবিনাশচন্দ্র গঞ্চোপাধ্যায়ের দেওয়া তথ্য 
ডঃ ভন্টাচার্যকে সমর্থন করে। অবিনাশচন্দ্র ‘FFT নাটক আলোচনা প্রসঞ্চো লিখেছেন, 
“গিরিশচন্দ্র কালীঘাটে গিয়া কালীমন্দিরে মাতৃনাম জপ করিতেন এই সময়েই তিনি ‘দক্ষযজ্ঞ' নাটক রচনা 
করেন। নাটকের শিক্ষাদান সমাপ্ত হইলে. একরাত্রি মায়ের নাট-মন্দিরে ড্রেস রিহারসাল স্বরুপ umen 
অভিনীত zu জগজ্জননী-সম্মুখে অভিনয় করিয়া গিরিশচন্দ্রের প্রাণে পরম তৃপ্তিলাভ হইয়াছিল। তাহার 
পর নিয়মিত বিজ্ঞাপন ঘোষণা করিয়া ষ্টার থিয়েটারে ইহা অভিনীত ہج‎ ۴۲ 'দক্ষযজ্র নাটকটি বিডন স্টিটের 
স্টারে ১৮৮৩ সালে ২১শে জুলাই অভিনীত হয়। শ্রীরামকৃষ্ধদেবের সঞ্চো তখনও তিনি URB হননি زا‎ 
গিরিশচন্দ্রের নিজের রচনা ‘ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' থেকে আমরা জানতে পারি, 
WC মাৰে ঈশ্মর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্ক-বিতকও চলে; আদি সমাজেও কখনও কখনও 
যাওয়া আসা করি, একটি ব্রাহ্ম সমাজও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে মাঝে যাই। কিন্তু কিছু 
বুঝিতে পারিলাম না।....এই তমাচ্ছন্র হইয়া চতুর্দশ বৰ্ষ অতিবাহিত হইল। পরে দুর্দিন আসিয়া ঠিক 
নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না।...এ সময়ে তারকনাথকে ডাকিলে কিছু হয় কি? পরীক্ষা করিয়া দেখা OFF | 
শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হইল. বিপজ্জ্রাল অচিরে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। 
আমার HUG ধারণা জন্মিল, দেবতা মিথ্যা নয়। 
এ সমন্ডই রামকৃষ্ণ-ভক্ত হওয়ার আগে গিরিশের মানসিক অবস্থার কথা। সুতরাং রামকৃফদেবের পদতলে 
আশ্রয় নেওয়ার আগে গিরিশ নাস্তিক কালাপাহাড় ছিলেন, __অজ্িতবাবু প্রদত্ত গিরিশের এই পরিচয় আদৌ 
গ্রহণযোগ্য নয়। প্রসঙ্গত বলি, অনেকে আবার মনে করেন বরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত বা শিষ্য হওয়ার পর গিরিশ 
হয়ে ওঠেন নটভৈরব এবং তার চরিত্রে এমন' আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় যে তিনি থিয়েটার ত্যাগ করতে 
কিন্তু রামকৃষ্দেব তাকে বলেছিলেন, ওতে লোকশিক্ষে হয়। তাই আর তিনি থিয়েটার তাগ 
করেননি। কিন্তু অন্যমতে, শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে আশ্রয় নেওয়ার পরেও তিনি মদ্যপান বা বারাঙ্গলা-সঞ্গ 
কোনোটিই ত্যাগ করতে পারেননি। [গিরিশ রচনাবলি, ১ম বণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯] 
কিন্তু থিয়েটারের ইতিহাসে নাট্যাচাৰ্য, নাট্যকার, গীতিকার, কবি এবং সে যুগের শ্রেষ্ঠ নট গিরিশচন্দ্র 
আজও আমাদের কাছে ATA | 


E দুই 
Bes পঠা ১০৭) লিখেছেন, 


আছে। ‘চৈতন্যলীলা' প্রথম অভিনীত হয় ২ অগাস্ট ১৮৮৪ সালে আর রামকৃষ্ণদেব বিডন স্ট্রিটের স্টারে 
এ নাটকের অভিনয় দেখতে আসেন ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪। 

এখন বিচার করে দেখতে হবে “চৈতলনালীলা রচিত হওয়ার আগে গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের কতটা 
ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। 

গিরিশ রচনাবলি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা তেতাল্লিশে প্রদত্ত তথ্য অনুসারে, 
কল’ ہہ ےرت‎ TTT, 'কমলেকামিনী', ‘শ্ৰীবত্স وم‎ প্রভৃতি নাটক অভিনীত হবার পর 
‘চৈত্নালীলা’ রচনা করেন। 

PRESET TE EE RE * 77‏ ہے ےو 
(২রা অগাস্ট ১৮৮৪ ( অৰ্থাৎ চৈতন্যলীলা'-র রচনা জুনের AA এখন প্রশ্ন, এই জুন ও জুলাই মাসের মধ্যে গিরিশচন্দ্র‏ 
আদৌ রামকৃষ্ত-ভক্ত হয়েছিলেন কিনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে ‘ চৈতন্যলীলা' রচনা করেছিলেন কিনা?‏ 


নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ ২০৫ 








এ প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যায় গিরিশ রচনাবলির চতুর্থ খণ্ডের তেইশ পৃষ্ঠায়, [ড. দেবীপদ 
ভট্টাচার্য সম্পাদিত] 
গিরিশচন্দ্র 'চৈতনালীলা' রচনাকালে শ্রীরামকৃষেরর কৃপালাভ করেননি, করেন অভিনয়কালে, যখন 


2৮78 رع جح‎ ‘চৈতন্যলীলা'র অভিনয় হইতেছে, আমি থিয়েটারে বাহিরের 
Compound-«4 বেড়াইতেছি এমন সময়ে মহেন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত (এক্ষণে তিনি 
টি কিনিতেছি।" আলা, উর পলি জি লা 


আমি ননস্কার করিলাম . পুনবর্ধার তিনি নমস্কার করিলেন, আমি আবার নমস্কার করিলাম, পুনবর্ধার তিনিও 

নমস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম, এইরুপই তো দেখিতেছি চলিবে । আমি মনে মনে নমস্কার করিয়া 

তাহাকে উপরে লইয়া আসিয়া একটি ৪০*-এ বসাইলাম ও একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া 

25545178575 

সেদিনকার এই গিরিশ শ্ৰারামকৃষ্ণেরন অলৌকিক প্রভাবে ' চৈতন্যলীলা রচনা করেছিলেন__ এ চিন্তা 
কণন্টকল্লিত ছাড়া আর কিছুই নয়। 

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, রামকৃষ্ণদেবের ভক্ত হওয়ার আগে কোন্‌ প্রেরণায় 'চৈতন্যলীলা' সহ অন্যান্য 
ধৰ্মমূলক নাটকগুলি লেখা? 

এর উত্তর পাওয়া যায় গিরিশচন্দ্রের রচিত ‘নাট্যকার' ও পৌরাণিক নাটক" প্রবন্ধ দুটিতে-_ 

ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধৰ্মপ্ৰাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে। বাল্যকাল হইতেই হিন্দু শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, 

ভীষ্ম, ga, ভীম প্ৰভৃতিকে চিনে, সেই উচ্চ আদর্শে গঠিত নাটকই হিন্দুর হুদয়প্রাহী হওয়া সম্ভব। 

(নাট্যকার ) 

মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রর করিয়া লিখিতে হইবে। (পৌরাণিক নাটক) 
তবে, একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, পরমহংসদেবের শিষ্য হওয়ার পর তার গুরুর ধর্মীয় চেতনা ও OTT 
স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তের আদর্শ গিরিশের দ্বিতীয় স্তরের ধৰ্মমূলক নাটকগুলিকে প্রভাবিত করেছিল _ 
এমনকী সামাজিক নাটককেও ৷ দর্শকের ধর্মচেতনা ও নীতিবোধকে নাটকের মাধ্যমে উন্নত করার যে সদিচ্ছা তিনি 
পোষণ করতেন, তাতে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন এ দুই মহাপুরুব। একথা অন স্বীকার্য। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভুলে 
গেলে চলবে না যে, উনবিংশ শতান্দীর শেষের দিকে যেমন হিন্দু পুনরভ্যুথানের আন্দোলন চলছিল, তেমনি ঠিক 


স্পর্শ করেনি--বিশ্বাস করা বায় না। সুতরাং শুধুমাত্র গুরুর অলৌকিক প্রভাবে নয়, যুগের দাবিও সমাজ-সচেতন 
গিরিশ অগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাই. যুগের প্রয়োজনে যেমন ধৰ্মমূলক নাটক রচনা করেছেন, তেমনি উপহার 
দিয়ে গেছেন সামাজিক, দেশাত্মবোধক, গীতিনাট্য, প্রহসন প্রভৃতি। 
শিশিরকুমার যথাৰ্থই বলেছিলেন, 
গিরিশবাবুকে তার যুগ দিয়ে বুঝতে হবে। আর সেই বোঝার চেষ্টাই করে গেছেন প্রয়াত উৎপল দত্ত 
তার “গিরিশ মানস’ یو‎ সুতরাং এ নিয়ে অধিক আলোচনা নিৰ্প্ৰয়োজন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যাঁরা 
বাংলা নাটক নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হবেন, তাদের কাছে অজিতবাবুর আলোচ্য নিবন্ধটিও থে 
একটি সৃল্যবান দলিল হিসেবে অবশ্যই গ্রহণীয় হবে এ বিষয়েও কিন্তু কোনও সন্দেহ লেই। 


মিনাৰ্ভা থিয়েটারে উৎপল দত্তের আবিষ্কার‏ ری 

‘গিরিশ মানস গ্রন্থে (২৬১ পৃষ্ঠা) উৎপল দত্ত প্রসঙ্গত লিখেছেন, 

গিরিশের নাট্যশালার দু'একটি সিনের ধ্বংসাবশেষ আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে এবং তৎকালীন 

কলিকাতাকে মঞ্চে তোলার জন্য যে শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছি__-তাতে সামান্য মঞ্চকর্মী হিসেবে 

আমি শ্রদ্ধাভিভূত হয়েছি। 

১৯৫৯-৬১ সম্ভবত কোনও এক সময়ে উৎপলবাবু বর্তমান মিনাৰ্ভা থিয়েটারের ব্যাক স্টেজ থেকে 
দু'একটি সিনের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছিলেন__-তাতে কোনও সন্দেহ )۱ 

কিন্তু মিনাৰ্ভা থিয়েটারের আদি ইতিহাসটি স্মরণ করলে সংশর জাগে যে এ সিনগুলি আদৌ গিরিশের 


নাটাশালার কিনা! 
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মিনাৰ্ভা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৯৩ সালে। গিরিশ প্রয়াত হন ১৯১২ সালে। গিরিশ কিন্তু ১৮৯৩ 
সাল থেকে SEP মিনার্ভায় একটানা অভিনয় করেননি । এই কয়েক বছরের মধ্যে তিনি কম করে চারবার 
মিনাৰ্ভা ছেড়েছেন এবং ফিরে এসেছেন। তার অনুপস্থিতিতে মিনার্ভার অন্য কারো না কারো পরিচালনায় 
একাধিক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। গিরিশ প্রয়াত হবার পর অর্থাৎ ১৯১২ সাল থেকে ১৯২২ পৰ্যন্ত দানীবাবু, 
অপরেশচন্দ্র, চুনিলাল দেব প্রমুখ একাধিক নট মিনার্ভায় নতুন দৃশ্যসজ্জা তৈরি করে কোনও নাটক নামাননি-_ 
এমনও নয়। সুতরাং মিনাৰ্ভা থিয়েটারে গিরিশের আমল ছাড়াও পরবর্তীকালে ব্যবহৃত কিছু কিছু সিন থাকাটা 
অস্বাভাবিক নয়। 

কিন্তু আসল প্রশ্ন, গিরিশের নাট্যশালার দৃশ্যপটগুলি ১৯২২ সালের পর অক্ষত ছিল কি? 

অপরেশচন্দ্রের 'রঙ্গালয় ত্রিশ বৎসর গ্রন্থ থেকে জ্ঞানা যায়, ১৯২২ সালে পুজোর পর মিনার্ভা প্রিয়েটার 
পুড়ে যায়। 

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা s (পৃষ্ঠা ৪৪) থেকে প্রাপ্ত অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় প্রদত্ত প্রতিবেদন অনুসারে, 

“ম্যাকবেথ' অভিনয়ে নাটাশিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র বিখ্যাত চিত্রকর উইলিযার্ড 

দেখিয়াছেন, তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, এরুপ দৃশ্যপট পূর্বে তাহারা আর কখনও দেখেন নাই । [১৩২৯ 

সাল, ১লা কাৰ্তিক বুধবার মিনাৰ্ভা থিয়েটার ভশ্মীভূত হয়। সেইসঞ্গে এই দৃশাপটখানিও চিরদিনের 

জন্য লুপ্ত হয়া 
۷۹۷۹۹۹77 ১৯২৫ সালে। pede নাটক নিয়ে এর দ্বারোদদঘাটন 
হয় ১৮ অগাস্ট। 

উৎপলবাবুর দাবি অনুসারে, ১৯৫৯-৬০ সালেও গিরিশের নাট্যশালার দু'একটি সিনের ধ্বংসাবশেষ 
আজকের মিনাৰ্ভা থিয়েটারে বর্তমান ছিল | অনুমান করে নিতে হয়, ১৯২২ সালে অগ্নিদেব তৎকালীন মিনার্ভার 
সমগ্র ব্যাকাস্টেজটি দগ্ধ করতে সক্ষম হননি । [১৯৯১ সালে স্টার থিয়েটারের বাক-স্টেজে কিছুই কিন্তু অগ্নিদেব 
অবশিষ্ট রাখেননি] হতে পারে, কারণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যে হবেই--এমন তো কোনও কথা নেই। 
প্রশ্নটা অনা জায়গায়। সেই দু'একটি সিনের ধ্বংসাবশেষের মধো উৎপলবাবু কোন্‌ চিহ্ন দেখে নিশ্চিত 
সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ওপুলি গিরিশের নাট্যশালার,__গিরিশ পরবর্তীকালের নয়? 

কোনও جو‎ ধবংশাবশেষই বজুটির প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করে না। সুরক্ষার অভাবেও অনেকসময় অনেক 
কিছুই অকালে ধবংসাবশেষে পরিণত হয়, বিশেষ করে আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ের দৃশ্যসজ্জা, স্টেজ প্রপস্‌ 
ইত্যাদি। সুরক্ষার ব্যবস্থা সম্ভবত কোনোকালেই ছিল না। আজও নেই! ফলে ৩০/৪০ বছরের কোনও সিনের 
ধ্বংসাবশেষ দেখে, তাকে ৫০ বছরের প্রাচীন বলে ভুল হওয়াটা অস্বাভাবিক - ۱ 

একটা নাটক শেষ হয়ে গেলে, তার সেট ভেঙ্গে অথবা সিনের রং মুছে নতুন করে বানিয়ে, ব্যবহার করা হয়ে 
থাকে পরবর্তী নতুন নাটকগুলি মঞ্চস্থ করার সময়, পেশাদার মঞ্চের অভিনেতার অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। 

ছয়ের দশক থেকে উৎপল দত্ত মিনাৰ্ভা থিয়েটারে প্রায় দশ বছর ধরে যে সমস্ত অবিস্মরণীয় দৃশ্যসজ্জা 
ব্যবহার করেছেন তার পরিচালিত নাটকগুলিতে- সেই দৃশ্যসজ্জাগুলি বর্তমান মিনাৰ্ভা থিয়েটারে আজও 
আছে এবং থাকলেও, সুরক্ষার অভাবে অক্ষত আছে কিনা সন্দেহ! 

সুতরাং ১৮৯৩ থেকে ১৯১১ সাল পর্যস্ত গিরিশের নাট্যশালার ব্যবহৃত দু'একটি সিন যে 
১৯৫৯-৬০ সালেও ভগ্নাবশিষ্ট হয়ে মিনার্তায় রক্ষিত ছিল-_১৯২২ সালের অগ্নিকাণ্ডের পরেও সবদিক 
বিবেচনা করে এ কথা ভাবলে সত্যই রোমাঞ্চ হয়। 


ভোলা দত্ত 
লেখক ড. অজিতকুমার ঘোষের উত্তর 


শ্রী ভোলা দত্ত নাট্য আকাদেমি পত্রিকায় (৬) প্রকাশিত “প্রাকৃ-স্বাধীনতা ও স্বাবীনতা-উত্তর বাংলা নাটক রচনার 
ধারা” প্রবন্ধের অন্তর্গত দুটি বিষয় সম্পর্কে যে আপত্তি জানিয়েছেন সে-সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা নীচে দিলাম 
রামকৃষ্চদেবের শিম্য হবার আগে গিরিশচন্্র যে নাস্তিক ছিলেন তা নানা জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে, বথা. 
১। কি সতা, কি মিথ্যা স্থির করিতে না পারিয়া গিরিশচন্দ্রেও হিন্দুধর্মে আদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না, ক্রমে তিনি 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। (গিরিশচন্দ্র, অবিনাশচন্দ্ৰ গঙ্গোপাধ্যায়) 
২। গিরিশচন্দ্রের বাল্যসুহুদ্‌ কালীনাথ বসুর ডায়েরীতে রয়েছে (১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৭) ‘what a 
dreadful word he says, he has no belief in the existence of the Almighty". 
(শিরিশচন্দ্র, অবিনাশচন্ত্ৰ গলোপাধ্যায় ) 
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e| গিবিশচন্দ্ৰের বাড়ির zer: কেউ দুৰ্গাপ্ৰতিমা ফেলে রেখেছে দেখে গিরিশচন্দ্র কীবুপ কালাপাহাড় 
মূর্তি ধারণ করে তা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি . 'বাহর্বাটিতে আসিয়া প্রতিমা দর্শনে ন, পাড়ার 
দুষ্টলোকের এই কীর্তি। তিনিও তাহাদের এই কীর্তি লোপ করিবার জন্য কালাপাহাড় মূৰ্তি ধারণ করিলেন। 
মদ্যপান করিয়া কোথা হইতে একখানি 1 সংগ্ৰহ করিয়া প্রতিমা ORO করিতে লাগিলেন।" 

গিরিশচন্দ্র নিজে তার প্ৰাথমিক র অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'জড়বাদীরা বিদ্বান, 
বিজ্ঞ তাহারা যাহা বলেন তাহাই ঠিক।' 

চৈতনালীলা রামকুষ্দদেবের প্রতাক্ষ প্রভাবের আগে লিখিত হলেও এই নাটক লেখার সময় ভার 
অবিশ্বাসী, নাস্তিক ভাবের পরিবর্তন ঘটেছে, নিজের ভক্তিভাব নাটকে সঞ্চার করে দিয়েছিলেন বলে নাটকে 
চৈতনা প্রভুর ভক্তিলীলার স্বতঃস্ফুর্ত উচ্ছাস ঘটেছে। রামকৃষ্রদেবের প্রথম দুটি দর্শন হয়তো তার মনের মধ্যে 
ভক্তি ও ৰি y E দেবী 

পত্ৰলেখক বারবার ভূমিকায় পদ ভট্টাচার্যের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। অধ্যাপক 
ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘গিরিশচন্দ্র চৈতনালীলা রচনাকালে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভ করেননি।' কিন্তু আমি 
দেবীপদবাবুর বহু আগে (১৯৪৬) লিখি, লীলা এই এর লিখিত হইলেও এইখান হইতে 
ভক্তিরসের সূচনা! হইয়াছে।' পত্রলেখক আমার ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস' (বর্তমান ৮ম সংস্করণ, ১৬৯ পৃষ্ঠা 
দেখতে পারেন। 

মিনাৰ্ভা থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের ব্যবহৃত সিনের কিছু কিছু অংশ ১৯৫৯-৬০ সালেও বর্তমান 
উৎপল দত্তের এই দাবি সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন, TT 
দুর্ভাগ্যবশত আসবাবপত্র ও সাজসরগ্রাম সহ ১৮ই অক্টোবর, ১৯২২ মিনাৰ্ভা থিয়েটার আগুনে পুড়িয়া যায়।' 
(ভারতীয় নাটামঞ্চ)। আসবাবপত্র € সাজসরস্ত্রাম সহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যাবার পরে কীভাবে সিনের কিছু 
কিছু অংশ অক্ষত থাকতে পারে তা আমার কাছে বোধগম্য নয়। ১৯২৫ থেকে ১৯৫৯ পৰ্যন্ত বহু দল মিনার্ভায় 

ংখ্য নাটক অভিনয় করেছে। তাদের বাবহৃত এবং পরবর্তীকালেও পড়ে থাকা কিছু কিছু সিনের অংশের 
মধো গিরিশচন্দ্রের ব্যবহৃত সিন কীভাবে চিহ্নিত করা যায়? 


১৬-৫.২০০১ অজিতকৃমার ঘোষ 


৩. কোচবিহার থেকে দীপায়ন ভষ্টাচার্য চিঠি লিখে জানিয়েছেন মফস্বলের 


নাট্যব্যক্তিত্বরা অবহেলিত 
‘নাট্য আকাদেমি পত্রিকার ৬নং সংখ্যায় আপনারা বাংলার কিছু বিশিষ্ট নাট্যকার ও পরিচালকের 
সম্মান জানিয়ে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য থেকে বর্তমান কালের দেবাশিস মজুমদার ও ইন্দ্রাশিস এবং 
পরিচালক বিজ্জন ভট্টাচার্য থেকে হাল আমলের গৌতম হালদার, সুমন মুখোপাধ্যায়, কৌশিক সেন এঁদের 
প্রতোকেরই আলোকচিত্র গুরুত্বসহকারে মুদ্রিত করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি শুভ উদ্যোগ । কিন্তু এই 
ুদ্রণসৌভাগ্য থেকে বিস্রয়করভাবে বাদ পড়েছেন পশ্ভিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির দুই সদস্য হরিমাধব মুখোপাধ্যায় 


মুখোপাধ্যায় সুধাংশু দে কিশলয় সেনগুপ্ত প্রভৃতির ছবি চেয়েও সংগ্ৰহ করা যায়নি বলেই ছাপা uil ওঁদের 
বাদ দিয়ে যে বাংলা থিয়েটারের সমগ্র রূপ ধরা পড়ে না সে বিষয়ে আমরা ওয়াকিবহাল এবং দীপায়নবাবুর 
অবগতির জন্য জানাই কলকাতা ও মফস্বলের মধ্যে কোনো পাৰ্থক্য আমরা করি না। নাট্য আকাদেমির জন্ম 
থেকে তাবৎ কর্মকাণ্ডের দিকে লক্ষ রাখলেই PFI ব্যক্তি তা অনুধাবন করবেন। অনুদান, রাজ্য নাট্যোৎসব, 
জেলা নাট্য উৎসব, নাট্য প্রশিক্ষণ, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা সর্বক্ষেত্রে সমদৃষ্টি প্রয়োগ করা হয়। 

নাট্য আকাদেমি পত্রিকার প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি লক্ষ করলেও আমাদের বক্তব্য হুদয়ঞ্গম করতে 


পারবেন। 
. যা, হোক, এই চিঠির সৃত্রে মফস্বলের ×× ব্যক্তিত্বদের কিছু ছবি ছাপা গেল, তাও সম্পূর্ণ হল না। 
সম্পাদক, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা | 


২০৮ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 
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3a 


শ্ৰীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (সভাপতি ) 







শ্রীঅমর গঞ্গোপাধ্যায় শ্ৰীবিষ্ণু বসু 

স্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায় শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্ত 
শ্রাশোক মুখোপাধ্যায় শ্রীবেণু চট্টোপাধ্যায় 
শ্রাইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় Amare মিত্ৰ 

শ্রীমতী উষা >1 শ্রীমেঘনাদ ভট্টাচার্য 
Aes সেন শ্রীমোহিত চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীমতী কাঙজ্তল চৌধুরী শ্রীযোগেশ দত্ত 

শ্ৰীগণেশ মুখোপাধ্যায় শ্রীরমাপ্রসাদ বণিক 
শ্রীচন্দন সেন শ্রারুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত 
শ্রীমতী চিত্রা সেন শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীতডিৎ চৌধুরী শ্রীশিব শর্মা 

শ্রাতাপস সেন শ্রীশিশির সেন 

শ্রীদর্শন চৌধুরী শ্ৰাশৈলেন ঘোষ 
শ্রীদ্ধিজ্েন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী AF গোস্বামী 
শ্রীনীলকগ্ (সেনগুপ্ত শ্ৰীসঞ্জীব সেন 
শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীপষ্কজ মুন্সী শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীপীযুষ সরকার শ্রীসলিল চট্টোপাধ্যায় 
শ্ৰীপ্ৰণব চট্টোপাধ্যায় শ্ৰীমতী সাধনা রায়চৌধুরী 
শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল শ্ৰীসুধাংশু দে 

শ্রীবাবলু দাশগুপ্ত শ্ৰীসৌমিত্ৰ চট্টোপাধ্যায় 
শ্রাবিপ্রবকেতন চক্রবর্তী শ্রীহরিমাধব মুখোপাধ্যায় 


শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য, প্রধান সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 
শ্রীতপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃতি অধিকর্তা 
গ্রীমানস মুখোপাধ্যায়, উপ অধিকর্তা, সংস্কৃতি 
শ্রাশিবপ্রসাদ বিশ্বাস, প্রশাসন আধিকারিক ও সদস্য সচিব 













সদ্য প্রকাশিত 
বাংলা নাট্য ٤ 


(১ম খণ্ড) 


বাংলা নাটকের ২০৬ বছালের প্রেক্ষিতে সুচনা পর্ব থেকে বিকাশ কালের সাধারণ রঙ্গালয় পরবেন 
80-94 দশক পর্যন্ত সময়কালের অবশা উল্লেখ্য ১৯টি নাটকের এক নির্বাচিত সংকলন ۱ 


সংকলিত নাটক 


কাল্পনিক সংবদল। কুলীন কুলসৰ্ব্বস্ন। বিধবা-বিবাহ ৷ বুড়ো সালিকের ঘাড়ে বো feme 
اہ ہے‎ দর্পণ । চাকর দর্পণ । আঅলীকবাবু ৷ বিশ্বমঙ্গাল। TATA) আলিবাবা ৷ সাঙ্জাহাল। 
| বাসদখল। ےم‎ কারাগার | চক্রবাহ | সিরাজাদ্দোলা ۱ মাটির ঘর ৷ কক্কাবতীর TD | 


সম্পাদনা 
দাম : দুশো টাকা 


প্রকাশের পথে 


বিষ্ণু বসু রচিত 
নট নাটককার নির্দেশক গিরিশচন্দ্র ঘোষ : একটি আলেখ্য 


বাংলা নাটকের বিশিষ্ট স্রষ্টা গিরিশচন্দ্রের সময় স্বজন ও সুজনের আধারে গিরিশচন্দ্রের শ্রাবন 
কৰ্ম ও সাধনার এক পূৰ্ণাভা আলেখা-_ রচনায় ও চিত্রে । গিরিশচন্দ্রকে চিনতে TTS এই 


আলেখা গ্রন্থ অবশ্য সংশ্রহযোগ্য। 


গ্রন্থটি দ্বিভাষিক । ইংরেজি অংশের অনুবাদক অক্তিতকুমার ঘোষ ৷ TART সম্পাদনায় 





নাট্য আকাদেসি পত্রিকা / ৮ ২২৩ 





পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি  _ ۱ 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ O পশ্চিমবঙ্গ সরকার 





প্রকাশিত বই 
নট নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কুমার রায় ৩.০০ 
YA নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কুমার রায় ২.০০ in 
নটসূৰ্য অহীন্দ্ৰ চৌধুরী গণেশ মুখোপাধ্যায় ৯.০০ " 
C Vo. হায়াৎ মামুদ ১৮.০০ 
নাট্যাচাৰ্য শিশিরকুমার ংকর ভট্টাচাৰ্য ৪০.০০ 
শচীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত ড. অজিতকুমার ঘোষ ১৫.০০ ” 
বাংলার নটনটী (sf খণ্ড) দেবনারায়ণ গুপ্ত ৩৫.০০ ” 
নট-লাট্যকার-নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য : লেখা : সজল রায়চৌধুরী tooo " 
-۰ একটি আলেখ্য সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা 
কলকাতার নাট্যচৰ্চা রথীন চক্রবর্তী ১০০.০০ 
স্টার থিয়েটারের কথা দেবনারায়ণ গুপ্ত ৮.০০ 
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস “চন্দ দত্ত ৮০.০০ 
সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাস 
বাংলা espere ইতিহাসের উপাদান শংকর ভট্টাচার্য ৬০.০০ " 
(১৯০১-১৯০৯) ۱ 
বাংলার রষ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান শংকর ভট্টাচার্য ৮০.০০" 
(১৯১০-১৯১৯) সম্পাদনা : অভিজিৎ ভট্টাচার্য 
বঙ্গীয় নাট্যশালা ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ৫০.০০ " 
সম্পাদনা : ড. বিষ্ণু বসু 
প্ৰবন্ধ ও বক্তৃতামালা 
আশার ছলনে ভুলি (২য় সংস্করণ) উৎপল দত্ত 8৫.০০ '"' 
বাংলা নাটকে HSJA ও তার গান ড. ব্ৰহ্মমোহন ঠাকুর ৩৫.০০ 
নাট্য বজক্তৃতামালা > ড. অজিতকুমার ঘোষ ১০.০০ 
HT ও দৃশ্য, মাঞ্চ ও নাটকে 
নাটা আকাদেমি বজ্তৃতামালা ২ শিশির সেন, জোছন দস্তিদার ১০.০০ 
পথনাটক : সীনাবন্ধতা ও সম্ভাবনা অরুণ মুখোপাধ্যায়, মালিনী ভট্টাচাৰ্য 
নাট্য আকাদেনি বক্ডুতামঘালা ৩ কুমার ব্ৰায় ১০.০০  " 
বেটোণ্ট am ও আধুনিক থিয়েটার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০.০০ " 
নাটক 
সফুদর হাশমি নাটালংগ্রহ সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা ৭৫.০০ " 
(শোভন সংস্করণ) ৷ 
শরৎ-সারোজিনী ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী উপেন্দ্ৰনাথ দাস ৪০.০০ 
সম্পাদনা : ড. মহাদেবপ্ৰসাদ সাহা 
নীলদর্পণ (Gaa) সম্পাদনা : সুধী প্রধান ৭০.০০ 
নাট্য আকাদেনি পত্ৰিকা ৩ ২০.০০ 
নাটা আকাদেসি পত্রিকা ৫ ৫০.০০ " 
নাট্য আকাদেনি পত্রিকা ৬ ৬০.০০ 
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৭ ৬০০০  " 


২২৪ নাট্য আকাদেমি পত্রিকা / ৮ 
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